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জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসন্বন্ধং শ্রোতং শোতা৷ প্রবর্ততে । 
্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সন্বন্কঃ সপ্রয়োজনঃ | 
(কাব্যাদর্শ, ১২ শ্লোকের টীকা )। 


অর্থাৎ গ্রন্থের আদিতেই প্রয়োজনের সহিত সম্থন্ধের উল্লেখ করা উচিত। 
এখানে আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, প্রয়োজনবোধেই চপলতাবশত: এই 
ছুঃদাহপিক কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। কার্ধ্য 
কঠিন বটে) এবং আমার শক্তিও, অতি সামান্ত,। এইজন্য কাঁলিদাসের ভাষায় 
বলিতে হয় যে, বজবিদ্ধ মণির মধ্যে কুত্রের নায় আমি পূর্বধন্জী মনীধষিগপের 
পদা্ক অনুদরণ করিয়াই ইহাঁতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিব। শুনিয়াছি 
সেতুবন্ধনকালে সামান্ত কাঠবিড়ালীও তাহার শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করিয়া 
ধন্য হইয়াছিল । আমার এই কার্য ও স্ইে পর্যযায়তুক্ত। হয়ত আমার এই 
প্রচেষ্টায় ছর্ঘম পথ কিঞিৎ সুগম হইতে পারে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই 
কাধ্যে অগ্রসর হইয়াছি। এই উদ্দেশ্ত অগুমাত্র সফল হইলেই আমার শর 
সার্থক মনে করিব । 

সাহিত্যের ইতিহাস রচন1 করিবার কালে প্রধান সমন্তা এই যে, বিভিন্ন 
যুগে বিতক্ত করিয়। ইহা লিখিত হওয়! উচিত, না শতাবী-বিভাগে রচিত 
হওয়া সঙ্গত? স্বর্গীয় দীনেশচন্ত্র সেন। মহাশয় যুগবিভাগেই গ্রস্থ-রচনা 
করিয়া! গিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি ইংরাজি ভাষায় অনাপ” সহ বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইগ়াছিলেন, অতএব ধারণ] কর! যাইতে পারে যে, ইংরাজি সাহিত্যের 
লাহিত বিশেষরূপেই পরিচিত হইবার সুযোগ তাহার ঘটিয়াছিল। এঁভাষায় 
সাহিত্যের ইতিহাসও রচিত হইয়াছে । তিনি সেই আদর্শ অস্থুসরণ করিয়া 
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রূপ পরিগ্রহ করে, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যুক্তিতর্কের সাহায্যে ইহা 
প্রমাণিত করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইংরাজী 
"সাহিত্য এলিগাবেথের যুগ, ভিক্টোরিয়া-যুগ প্রভৃতি পধ্যায়ে বিতক্ত হুইয়! 
রচিত হইয়াছে সমসামগ্ধিক ধন্ম, সমাজ ও বাষ্্রীয় অবস্থা প্রভৃতির পরিস্থিতিতে 
সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠে, এবং এই ধুগপ্রভাঁব শতাব্দীর পর শতাঁবী অতিক্রম 
করিয়া প্রবাহিত হয়। সাহিত্য মাস্থষের স্থস্টি, এবং মানুষ কালের প্রভাবের 
বশবর্তী হই়্াই ইহা রচনা করে। অতএব শতাব্ী-বিভাগে গ্রন্থের নির্ঘন্ট 
প্রস্তত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইতে পারে ন1। 
এইজন্য যুগশ্বিভাগে গ্রন্থ রচনাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। 
বার্জালা সাহিতোর অভিব্য্কির ক্রম অনুসরণ কারয়া বর্তমান গ্রন্থ পাচ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া রচন৷ করিবার সঙ্ক্ কর! হইয়াছে বলিয়া! ইছার গঠন-কাধ্যের 
স্তর-বিভাগ সম্বন্ধীয় আলোচনা নিক্নে লিপিবদ্ধ হইল । 

(োঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচানতম নিদর্শন চর্ধ্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়। 
হগগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যতে এই সকল পদ অষ্টঘ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধ্যে রচিত হইয়াছিল। চধ্যাপ ধর্দতত্বের আলোচনা করিয়া ইহার সারম্খ, 
হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইতিহাস জানিতে চাহে য়ে, এই, 
সৰ্চল চধযাপকে বিশিষ্ট বাপ ভদান করিয়া এরূপ প্রাচীন ভাষায় রচিত 
কর! হইয়াছিল কেন? প্রথমতঃ দেখা যায় যে, সিদ্ধাচাধ্যগণ সংস্কৃত ভাষা 
পরিত)াগ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালাতেই তাহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
অথচ সেই সময়ে সাহিত্যের 'াষারূপে বাঙ্গালা স্বীকৃত হয় নাই। ইহার 
পুর্ববস্তী বুগে শঙ্করাচাষ্; তাহার মতবাদ সংস্কত ভাবার সাহায্যেই প্রচারিত 
কারয়াছিলেন, এবং তখন কাব্য-নাটকাদ্দিও সাধারণতঃ এ ভাষায় লিখিত 
হহত। আর ঠিক এই অবস্থাটাই আমরা সেল-রাজত্বের অবসান কালেও 
ব্ররিতে পাই । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই ছুই সীমার মধ্যবর্তী রগে 
প্রধানতঃ সংস্কৃতই ছিল সাহিত্যের ভাষা, কিন্ত এখানে দেখা যাইতেছে যে, 
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করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ) চর্যযাগুলি সহঙ্জিয়] মতের বাঙ্গালা গান, আর এই 
সহজিয়া ধর্দ মহাযান মতবাদের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন যে, মহাঁষানী শাস্ত্রসমূহ গধানতঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতে 
রচিত রহিয়াছে, অথচ এখানে নৃতনত্ব এই যে, তাহ? হইতে উদ্ভূত মতবাদ 
ব্যাখ্যা করিতে মেই রাঁতি অনুস্থত হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধীনের 
বিষয় বটে। প্রধানতঃ দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধাচার্য্যগণ এখানে বুদ্ধদেবের 
আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালেও সংস্কতেরই 
গ্রচলন ছিল, অথচ তিনি তাহার উপদেশাবলী প্রচীনতম প্রারুত,' অর্থাৎ পালি 
ভাষায় প্রচারিত করিয়াছিলেন। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্ত এই 
রীতি অন্স্থত হইয়াছিল, কারণ' তখন পালিই ছিল কথ্য ভাষা, অর্থাৎ ওঁ 
ভাষাতেই লেকে সাধারণতঃ ভাবের আদান প্রদান করিত। বুদ্ধদেবের 
গ্রচারের ফলেই ইহার সাহিত্যিক রূপের সগ্ধান পাওয়া যায়। চর্ধ্যাপদগুলিও 
যখন রচিত হয়, তখন অপত্রংশের সীম! অতিক্রম করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা 
কথা ভ:ঃবারপে ব্যবহৃত হইয়া আগিতেছিল। চধ্যাকারগণ ইহাকে পাপির 
ন্টায় সাহিভাক তাধায় উন্নীত করিয়াছেন। এই রীতি অনুসরণ করিবার 
'গ্রধানতঃ ছুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। চরধ্যাগুলি গান-বিশেষ, 
রাগ-রাগিণীলহযোগে ইহারা আধুনিক কীর্ভনের স্তায় শীত হইত। অতএব 
সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য ইহাদের রচনা কথ্য ভাষায় হওয়াই 
স্বাতাবিক । এইজন্য চর্ধযাকারগণ সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন বাঙ্লালাই 
ব্যবহার, করিয়াছেন । এইভাবে তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার জাতক “ 
সম্পাদিত হুইয়াছিল। ইহারই ক্রমিক পরিবর্তনে পরবর্তী কালে আধুনিক 
বাঙ্গাল! গঠিত হইয়া উঠ্িগাছে। 

. দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে অনুন্ধান কর্িতে গেলে এক প্রবল লংঘাতের সন্ধান 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বল! হইয়া থাকে যে, বৌন্ধধর্শের অবসান কালে 
বজযান, ম্যান, সহজজযান গ্রাভতির উদ্ভুব হইয়াছিল | পথিবীতে কিচই কারা, 
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পরিণতির কারণ সন্বপ্ধে অচ্সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
বৌদ্ধধর্ম তাহার জন্মভূমি হইতে বিলুপ্ত হইয়] গিয়্াছে। বেদ-উপনিষদ্ হিন্দুধন্্ 
যখন এদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত ছিল, তখন বুদ্ধদেব আবিভূততি হইয়া তাহার 
ধন্দমতের প্রবর্তন করেন, আবার বৌদ্ধধর্মের অবসানের পরেও এখানে হিন্দু- 
ধর্শেরই গ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব প্রাথমিক ধারণা জন্মে এই, ষে, 
বোধ হয় হিন্দুধর্মের সহিত সংঘর্ষের ফলেই বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিভাড়িত 
হইয়াছিল । (বুদ্ধদেব অনমগ্রহণ করিয়া যৌবনপপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত হিন্দু পরিবারে 
প্রতিপালিতুইয়াছিলেন, অতএব হিন্দু-সংস্কারের প্রভাব যে তাহার উপর পতিত 
হুইয়াছিল, তাহা ধারণ] করা যাইতে পারে। জন্ম-জরা মৃত্যু প্রভৃতি জনিত 
ছুঃখের কারণ, এবং তাহা প্রশমনের উপায় নির্দেশ করাই বুদ্ধদেবের জীবনের 
.ব্রত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল তন্ব উপনিষদে ইতিপূর্কেই আলোচিত হইয়া 
গিয়াছে, আর কিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায়-নির্ধারণের জন্যই সাংখ্য- . 
শান্তর রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে ্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ববর্তী 
শান্্নকলের প্রভাব বুদ্ধদেবের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল । তিনি 
সে সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাও ব্রাঙ্ষণগণের ব্রহ্মচ্ধ্য ও বাণগ্রস্থ 
আশ্রমেরই রূপাপ্তর মাত্র, আর বৌদ্ধতিক্ষুগণের অন্ত যে বিনয়ের ব্যবস্থা হইল 
তাহাও ব্রন্ষচারীর অবশ্ঠ-কর্তৃব্য বিধি-ব্যবস্থার অনুরূপ । অতএব ধর্ম ও সঙ্ঞের 
পরিকল্পনার জন্থ পূর্ববাচারধ্যগণের নিকটে তাহার খণ অবস্থাই স্বীকার করিতে 
হয়। অবিগ্ভার বন্ধন হইতে বিমুক্ত অবস্থার নাম মুক্তি ব! নির্ববাণ। বুদ্ধদেব 
ইহারই এক নূতন পন্থা নির্দেশ করিগ্কাছিলেন | এইভাবে যে ধর্মমত প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহা অব্যাহত গতিতে কয়েক শতাব্দী পধ্যস্ত চলিয়া আসিতেছিল, 
কিন্তু তাহার সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল হিন্দুধর্দের সহিত, যে মংঘাতের ফলে 
আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়] ইহা! ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ 
প্করিয়াছে। উপনিষদের ভাবধারাপ্র পরিপুষ্ট হিন্লুদর্শনের, তত্বালোচনা যখন 
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থাকিবেন। তাহারই ফলে প্রায় ্রপ্টা় প্রথম শতাব্দীতে মহাযানী মতবাদের 
অভ্যুদয় হয়। উপনিষদের সারম্্ প্রয়োজনাস্ায়ী পরিবর্তিত করিয় মহাযানীরা 
বৌদ্ধধর্ম নব্রীবনের শঞ্চার করিয়া গিিয়াছেন। মহাযানের এই অভ্যুদয় 
আকম্মিক নহে, ইহ1 জীবন-যুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা করিয়! ঝাচিয়া থাকিবার 
প্রয়াস মাত্র | পালি ভাষা পরিত্যাগ করিয়া মহাযাঁনী আচাধ্যগণ ষে সংস্কৃত 
ভাষায় শান্্রসমূহ রচন| করিয়াছিলেন, ইহাতেই এই ঘন্দের সাক্ষ্য প্রদান করে। 
যদি তাহারা এই সময়ে এই নৃত্তন পন্থা অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে বৌদ্ধ 
ধর্ম-প্রবাহ সেই সময়েই বিলুপ্ত হইয়! যাইত, কিন্তু করিয়াছিলেন বলিয়াই এখনও 
চীন, জাপান প্রতৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের বিজয়-ডস্কা নিনাদিত হইতেছে । এইরূপে 
'ন্রবজীবন লাভ করিয়া! বৌদ্বধর্শী এক সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইবার 
দ্ুযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু ধর্পোর সহিত তখনও ইহার সংঘর্ষের 
অবসান হয় নাই। হিন্দুদর্শনের পরেই হিন্দুপুরাণের ঘুগ। সর্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম 
শক্তিশালী অনারধ্য সভ্যতাকে আয়ত করিয়া নিজের কুক্ষিগত করিয়াছিল 
এখন সুযোগ বুবিয়া পুরাণগুলি বুদ্ধদেবকেও অবতাররূপে শ্বীকার করিয়া 
লইল। ঘোরতর জীবন-সংগ্রামে এইনপে পরকে আত্মসাৎ লা! করিতে পারিলে' 
বিজয় লাভের সম্ভাবন! থাকে না। পুরাণের আর এক বিশেষত্ব পরই যে, 
ইহাতে ধশ্খনীতি বিবিধ আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া সরলভাবে সাধারণের পক্ষে 
সহজবোধ্য করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইনন্ত পুরাণগুলি জনসাধারণের 
উপর বিশেধভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎপর শঙ্করাচাধ্য, রামানু 
গ্রভৃতি মনীধিগণ আবিভূতি হইয়। তত্বব্যাখ্যায় হিন্দুধ্শগ্রবাহে সতত শক্তি সার 
করিয়া রাখিয়াছেন। এই শঙ্করাচার্যের নিকটেই প্রতিভার দ্বন্দছে বৌদ্ধচা্যগণ 
পরাজয় স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাহাদের কার্যকারিতা 
যেন ক্রমেই সীমাধদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। লোকমন আকুট করিবার জন্ত তাঁহার! 
বিবিধ দেবদেবীর পুজারও প্রচলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্রিয় হিন্দু সমাজ 
আনবীশাল তাতাঙও আভাসাত করিয়া নলিজির পরিপর্টি সাধন করিয়াছে । 
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হইতে অস্তহিত হইয়া গিয়াছে । কিন্ত জলগ্রবাহ যখন প্রশমিত হইতে থাকে 
তখন উচ্চ শুর পরিত্যাগ করিয়া ইহ! নিয় স্তরে আসিয়! আশ্রয় লাত করে)- 
চ্ধ্যাগুলি রচিত হইবার কালে যে, বৌদ্ধধন্্ এই অবস্থায় আসিয়া উপনীত 
হইয়াছিল তাহা চধ্যাতত্ব আলোচনার সময়ে প্রদণিত হইবে। ইহারই ফলে 
ইহার পরবর্তী অভিব্যক্তিতে বজযান, মন্ত্রযান প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। 
তযন্ত্ের প্রচলন অথর্ববেদের সময়েই হইয়াছিল, কিন্তু ইহা হিন্ুধর্শের মূল 
প্রবাহের অস্তভূক্ত নহে, শাখা-সরিৎ মাত্র, আর ইহার প্রচলনও অপেক্ষাকুত 
অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখর হইতে 
অপসারিত হইয়া বৌদ্বধন্ম তন্রমস্ত্রাদির সাহায্যে ইহার শেষ দীপশিখা প্রজজলিত 
রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু প্রবল দার্শনিক মতবাদের নিকট ইহা 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অবশেষে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমত তিব্বত 
নেপাল প্রভৃতি দেশে যাইয়া আশ্রয় পাভ করিয়াছে । বৌদ্ধধর্ধের এই পরায় 
এত সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, ধর্ের সহিত শাস্বগ্রস্মূহও ভারতবর্ষ হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছে । হীনযান সম্প্রদায়ের গ্র্গুলি সিংহল ব্রঙ্গদেশ হইতে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, আর মহাযান মতের শাস্তরসমূহ পাওয়। গিয়াছে প্রধানতঃ 
চীন জাপান প্রভৃতি দেশে। চর্যাপদের পুঁথি নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
আর ইহার অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তিব্বতীয় ভাষায় । এখন 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সমাধির স্মৃতিচিহৃমাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

শহ্করাচার্ধ্য ছিলেন পরম শৈব। তাহার প্রতিভার নিকটে বৌদ্ধচাধ্যগণ 
দাড়াইতে পারেন লাই বটে, কিন্তু তিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া 
গেলেন, তাহাতে পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধন্্ব বীজ অস্কুরিত হইয়াছিল। 
্রষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া রামানুজ-রামানন্দ এভৃতি আচাধ্যগণ 
কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মের নবধুগ প্রবন্তিত হয়! জম্তবতঃ এই বুগ-প্রতাবেই 
লক্মণ সেন বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন1অতএব বৌদ্কধুগের অবসানে 
আমরা বদেশে বৈষ্ণবযগের প্রবর্তন লক্ষা ঝব্রি। ইতার৯ একট অভিবাতিত 
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জীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেল । বৈষ্ঞবধর্মের পুনররুথানের এই প্রাথমিক 
ধুগ তথ্বালোচনার দ্বারা আরস্ত হইয়াছিল ? কারণ তখন শক্ষরাচা্যের অন্দৈত 
মত খণ্ডন করিয়া ছৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করাই বৈষ্ণব আচাধ্যগণের প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। এই ভিত্তির উপরে পরবর্তী কালে সাহিত্যকুন্থম প্রশ্দুটিত 
হুইয়াছে। জয়দেব ছিলেন লক্ষণ সেনের সভাকবি | তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষ তাগে রাধা রুষ্জলীলা অবলম্বন করিয়া এক উৎকৃষ্ট গীতিকাঁব্য রচনা. 
করিয়াছিলেন । গ্লীতশোবিক্ৰ এই নববুগের সর্ব প্রধান কাব্য গ্রন্থ। ইহারই 
আদর্শে পরবতী কালে বাঙ্গাল! সাহিত্যে বৈষ্বগীতি-কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। 
" চর্য্যার যুগ অতিক্রম করিয়া এখন আমরা বৈষ্ণব যুগে আসিয়া উপস্থিত 
হুইয়াছি। জয়দেবকে এই যুগ প্রবর্তক খষি বলা যাইতে পারে। ইহার পরেই 
বড়, চতীদাসের ্রীকষ্ণকীর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীনষকীর্তন যে প্রক্কত 
পক্ষে শীতি কাব্যের পধ্যায়তূক্ত, এবং গীতগ্োবিন্দের প্রভা বসস্ভৃত, তাহা গ্রস্থ- 
মধ্যে আলোচিত হইবে, কিন্ধু চণ্তীদাস সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়] চর্য্যা- 
কারগণের আদর্শে ইহা বার্শালা' ভাষাতেই রচনা করিয়াছেন। চর্য্যার সহিত 
তীহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কিনা তাহ] নিশ্চিতরূপে বলা যায় নাঃ যদিও 
চর্ধ্যার ছুই একটি কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় তাহার গ্র্-মধ্যে স্থানলাত 
করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে জয়দেবের বেশী পরবর্তী ছিলেন না, এই মত 
আমরা পোষণ করি (আলোচনা গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য )। তাহা হইলে তাহার 
পক্ষে চর্ধ্যার সহিত পরিচিত থাকা অসম্ভব নহে। সে যাহাই হউক, 
চত্তীদাসের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের এদেশের রাষ্ীয় ব্যাপারে বিরাট 
পরিবর্তন মাধিত হইয়াছিল। মুগশমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্মণ্য 
প্রাধান্য লোপ পাইতেছিল, এবং সংস্কতের প্রভাবও ক্ষপ্ হইয়া পড়িয়াছিল। 
এই অবসরে বাঙ্গাল! ভাষা স্বীয় গৌররে গ্রতিষ্টিত হইবার সুযোগ লাভ করে। 
বিশেষত; গ্রীকৃষ্ণকীর্তবন শীতিকাব্য ও নাটকীয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত” 
ইয়াত তত সাধারণের বাবছার্ধ্য তাষাই ব্যব্হাত হইয়াছে । চধ্যার 


শ্ীকষ্ণকীর্তনের ভাষা হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। কিন্ত 
কবি যে সংস্কৃতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার 
গ্রচ্থেই পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া পরবর্তী 
ঘটনার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। পড়িলেই মনে হয়, বালাল1 ভাবায় 
রচিত পদগুলি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। ইহ হইতে বুঝ' যাঁয় যে, পদের 
সারমর্্ব সংস্কৃত গ্লোকে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অছুভব 
- করিয়াছিলেন । বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের কবির পক্ষে এই রীতি 
অনুসরণ কর] অসঙ্গত হয় নাই?) 

বৈষ্ণব যুগের দ্বিতীয় কবি মিথিলার বিগ্বাপতি ঠাকুর। বৈষ্ণব ধর্খের * 
পুনরুখানের প্ুভাৰ সমগ্র ভারতবর্ষেই অশ্থভূত হইয়াছিল। ইহারই ফলে 
মিথিলার রাজকবি বিষ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-লীল! অবলম্বন করিয়া তাহার বিখ্যাত 
পদাবলী রচনা! করিয়াছিলেন। বিগ্ভাপতি ছিলেন পরম শৈব, তথাপি 
যুগ-প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহার পাগ্ডিত্যেরও অতাঁব 
ছিল না, এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থও রচন!,করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় 
ভাষায় তিনি যে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহাকে চিরদ্মরণীয় 
করিয়া রাখিয়াছে। দেশীয় ভাষার প্রতি অন্থরাগের নিদর্শন প্রথমতঃ 
চধ্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ প্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ইহা আমর! লক্ষ্য 
4 করি। এখন বিদ্যাপতির পদাবলীতে ইহার তৃতীয় প্রমাণ মিলিয়া যাইতেছে। 
ইহা হুইতে,স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ষে, সংস্কতের প্রভার হইতে মুক্ত হইয়? 
দেশীয় ভাষাগুলি ক্রযে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতেছিল। ইহা হওয়াই 
স্বাভাবিক, কারণ সংস্কৃত খছ পূর্বেই সাধারণের পক্ষে অব্যবহাধ্য হইয়া 
পড়িয়াছিল, অতএব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে ইছার প্রচলন অতিমা্র 
লীমাবন্ধ হইয় গিয়াছিল। এখন অধিকাংশ লোকের পক্ষে. সহজবোধ্য 
করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিতে হইলেই দেশীয় ভাষা ব্যবহার, করিবার 
প্রয়োজনীয়তা! লেখকগণ অন্থভব করিয়া থাকিবেন। ইহারই ফলে বাঙ্গাল! 
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ঞ/সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, যুসলমাঁনগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা 
রা গঠন-কাধ্য আরম্ভ হয়। এই উক্তি সমর্থনষোগ্য নহে, কারণ 
| ুসলমানগণের আগমনের পূর্বেই চরধ্যাপদগ্ডলি রচিত হইয়াছিল, এবং 
(বিস্তাপতি হি্দুরাজার আশ্রয়েই তাহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের প্রেরণা আসিয়াছিল লোকের প্রয়োজন 
সিদ্ধি করিবার উদ্দেস্ট্ে, বাহিরের কোন সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহার 
প্রচলন হয় নাই। 
সাধারণতঃ তত্বালোচনার উপরে ধর্মের ভিন্তি স্থাপিত হয়। সাংখ্য* 
বেদান্তের ধর্মমত, এবং হৈত-অদবৈত বাদ প্রভৃতি এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, কিন্তু বৈষ্ঞব ধর্মের এই প্রাথমিক যুগে ইহার বিশেষ অভাব 
পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । জয়দেব, চত্তীদাস ও বিগ্াপতি কাব্য রচলা* 
করিয়৷ কেবল রস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, তত্থালোচন তাহাদের রচনার 
মুল উদদেস্ত ছিল না। অতএব * বৈষ্ণবধর্থ এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত 
কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব" অত্যাবস্তক হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতম্যাদ্েব 
অপাগ্রহণ করিয়া এই অভাব পুরণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই ধারণা 
করা যাইতে পারে যে, তাহার অভ্যুদয় আকম্মিক নহে, কিন্তু তাহার আগমনী 
গান গাহিয়! গিয়াছেন পূর্ববর্তী কবিগণ। স্টত্তীদাস ও বিদ্কাপতি তাহাদের 
অস্ুত প্রতিভাবলে রাধা-প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়। 
অবশেষে তাহাকে মহাভাবস্বরূপিণী করিয়া গঠিত করিয়াছেন, আর এই 
তাবময়ী রাধামৃসতির জীবন্ত বিগ্রহ হইলেন টৈতনাদেব । এই জন্যই বলা হইয়া 
থাকে যে, মহাপ্রভু রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া! আবিভূর্তি হয়াছিলেন। 
চৈতন্তদেবের আগমনের পরেই তত্বালোচনা আরম্ত হইয়াছিল, .এৰং 
গোস্বামিগণ তীহাদের গ্রন্থে যে বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করিলেন ভাহাঁতেই 
বজগদেণীয় 'বৈষ্বমত “গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন্ম”প আখ্যা লাভ করিয়াছিল” 
কন ল্্ব হাবীর্ণ না ততালে হয়ত বঞ্চব-ধর্প্রবাহ অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া 
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দীর্ঘকাল চলিয়। আসিতে পারে না । মহাযানী মতবাদের প্রচলনের সময়ে 
বৌদ্ধধর্মের যে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল, মহা প্রসুর আবির্ভাব কালেও 
বৈষ্ণবধন্্র সইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল । ঠৈতগ্গদেব ইহাতে নৃতন প্রাণ 
ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই জগ্ঠই 
অন্তান্ত ধর্ধপ্রবর্তিকগণের ন্যায় তিনি আজও অবতার রূপে স্বীকৃত হইয়া 
আপিতেছেন। অতএব বৌদ্ধধর্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে বৈষ্ণব 
ধর্ধের অভ্যুদয় লক্ষ্য করি, চৈতন্দেবের সময়ে আসিয়া ইহা নবজ্ীঘন লাভ 
করিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এইচুন্য অষ্টম শতাব্দী হইতে 
আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ষে ধারা চলিয়! 
আপিতেছিল, তাহাই ইহার প্রাথমিক যুগেয় অভিব্যক্তি বলিয়। আমরা গ্রহণ 
করিতেছি । এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই যুগের সাহিত্যের বিশিষ্টত] সম্থন্ধে 
আলোচনা লিপিবন্ধ হইবে। চর্য্যাপদ, চণ্ডীদাস ও বিগ্াপতির রচনাই এই 


ুগ-সাছিত্যের প্ররুট নিদর্শন । শেষোক্ত উভয়, কবির রচন! যে একই ঘুগের 
জক্ষণাক্রান্ত তাহ গ্রস্থমধো প্রদশিত হইয়াছে । , 


ইহার পরেই অন্গবাদের যুগ। চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্যের অনথধাদ্র শাখা ধারে ধীরে গঠিত হইয়া 
উঠিতেছিল | ত্রয়োদশ শতাব্দীরঞপ্রথম তাগেই মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আগমন 
করেন। এক রাজত্বের অবগানে অন্ত) রাজশক্তির অভ্যদয়কালে সাধারণতঃ দেশে 
অরাজক অবস্থারই স্থষ্টি হইয়। থাকে । পাল ও সেনরান্রগ্ণ একই জাতিভূ্জ 
ছিলেন, অতএব একের পরিনর্তভে অপরের রাজন প্রতিষ্টিত হইবার সময়ে দেশের 
শাস্তি ও শৃঙ্খলায় বিশেষ আঘাত লাগিতে পারে নাই। কিন্ত মুসলমানগণ 
ছিলেন জাতি ও ধর্ে মম্পূর্ণ ই বিভিন্ন, অতএব তাহাদের আগমনে দেশের 
অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । এইজন্য প্রায় আড়াই শত বৎসর 

শ সর্ধ্স্ত এদেশে সাহিত্য-সাধনার কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত, হয় না।১৯ এই 





১ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত বৃহস্পতি গায়মুক্টের ম্মৃতিগ্রস্থ ও ঢিঁকা-টাপ্নী 
লাক নাভ্াভাব আলভর্ক্র মতে । উতাদের খাতিও বিশেষ চিল বভিজা হান ভয় লা জলণ 


1০ 


দ্বীর্ঘকালের মধ্যে আমরা সাহিত্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য “্রীকঞ্চকীর্ভনেরই৯ সন্ধান 
পাইয়া থাকি। অবশেষে দেশে বৌধ হয় শাস্তি-শৃঙ্ঘলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
আর ইছারই ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্য-সথষ্টির প্রেরণার উদ্ভব 
ছইয়া থাকিবে। আফগানিস্কান, পারশ্ঠ, মিশর প্রভৃতি দেশের ইতিহাস 
'আলোচন1 করিলে দেখা বায় যে, মুসলমানগণ যেখানেই গমন করিয়াছেন, 
সেখানেই পূর্ব রুষ্টি ধ্বংস করিয়া ইহারা সম্পূর্ণদূপে নিজেদের প্রাধাস্ত 
বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে পাচশতাধিক বছ্সর প্রবল প্রতাপের 
সহিত রাজত্ব করিরাও ইহারা হিন্দু-সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করিতে পারেন 
নাই। যে শ্তিবলে হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্দের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল, সেই শক্তির গ্রভাবেই তাহার! অত্যাল্প ত্যাগ স্বীকার করিয়া 
আত্মরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তঞ্খে সামফ়িকতাবে কখনও কখনও তাহাদের 
কষ্টি লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হুইয়াছে বটে, 
কিন্ধু বাহিরের চাপ একটু শিখিল হইলেই আবার ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠায় যদ্্বান 
হষ্য়্াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর *শেষভাগে শাপনের উত্তাল তরঙ্গ কথঞ্চিৎ 
প্রশমিত হওয়াতে সাহিত্য সাধনার স্থযোগ উপস্থিত হুইয়াপ্ছুল। কিন্তু ইছার 
" প্রাথমিক অভিব্যক্তিতে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রারস্ত স্থচিত হুইয়াছে। ইহ! 
হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ শরশ্্্যশালী প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শেই অর্ধাচীন 
সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীতে মখন বাঙ্গালায় গদ্য- 
সাহিত্যের স্থষ্টি হইতেছিল, তখনও মৃত্রুঞ্জয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রসৃতি 
মনীষিগণ মংস্কৃত ও ইংরাল্জী গ্রস্থের অস্থবাদ করিয়াই ইহার ভিত্তি গঠিত 
করিয়াছিলেন। এই জন্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়ভা সর্বাগ্রে স্বীকৃত 
হইয়া থাকে | এখানে দেখা যাইতেছে যে, রামায়ণ মহাতারতাদির 
অনুবাদেই কবিগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অন্ত কোন কাব্যগ্রস্থের- 
আবী প্রথাম হস্জাক্ষপ কারন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই ষে, 


দর 


কাব্যনাটকাদির রস পরিবেশন করা অপেক্ষা তথন ইহারা পোকব্যবহারের 
উপযুক্ত উপকরণের সংস্থান করাই ঘুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন । রামায়ণ ও: 
মহাভারত হিন্দু সমাক্তের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। 
ইহাদের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি এখনও হিন্দুগণ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়। 
থাকেন। কিন্তু সংস্কত ভাষায় রচিত এ সকল গ্রন্থ পাঠ করা সাধারণের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে বলিয়া কবিগণ ভাষাপথ “খননি স্ববলে, মিটাতে গড়ের তৃষা 
ভারতরসের শ্োত* প্রবাহিত করিয়াছেন। এইভাবে সংস্কতের ভাগ্ডার 
নুষ্টিত করিয়! বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্ট সাধনের পথ উদ্দুক্ত হইগ্নাছিল 
এই দৃষ্টান্ত অস্থসরণ করিয়া কবিগণ পরবর্তী কালে অন্ান্ত পুরাণ ও কাব্য 
গ্রস্থাদি বাঙ্গাল! তাঁধায় অস্থবাদ করিয়া গিয়াছেন, এবং বহু কবি স্বীয় আদর্শ 
অস্থায়ী একই গ্রগ্থের অনুবাদে হপ্তক্ষেপ করিয়াছেন । বর্তমান কালেও ইহার 
বিরাম হয় নাই। অতএব প্রাক্‌-ট5তন্ত যুগে যে ধারার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা 
বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে । এইজন্ এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে অন্থবাদ-সাহিত্য সম্বপ্ধেই আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে, কারণ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের এই দ্বিতীয় যুগে অন্থুবাদ-শাখাই সর্বাগ্রে 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। চৈতগ্ঘদেবের আবির্ভাবের পরে বৈষ্ণবসাহিত্য 
বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়া উন্নত হইয়াছিল বলিয়া তাহ! পৃথকভাবে তৃতীয় খণ্ডে 
আলোচিত হইবে । ইহা ব্যতীত রামায়ণ মহাভারতের আদি অন্গবাদ হইতে 
আরস্ত করিয়া যাবতীয় অঙ্থবাদদ্রন্থ দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তভূক্ত হইবে । এই সকল 
গ্রন্ব-রচনায় কবিগণ আক্ষরিক অন্থবাদের রীতি অন্থসরণ করেন নাই, ভাবাম্থবাদ 
করিয়াছেন, অর্থাৎ এক একটি আখ্যায়িকার সারমন্ত্র তাহারা নিজের ভাষায় 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতেই গ্রকৃতপক্ষে বাঙ্গাল! তাষা গঠিত হইয়! 
উঠিয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদে পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় বটে, কিন্ত তাহা পাঠ 
-সক্করিয়া সাধারণ লোকের সান্বাদ করিতে পারে না। এইজন্ত এই রীতি 
পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভাবা ব্যবহার করাতে পণ্ডিতগণ সুচিন্তিত পদ্থাই 


৮/০ 
করিতে হইলে প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে গ্রস্থের বুল 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোকেও নিজের ভাষা ব্যবহার করিতে অত্যন্ত হইয়া 


উঠে। এইভাবে রামায়ণ মহাভারতের অত্যধিক প্রচার হেতু বাঙ্গালীর মুখে 
ভাষ| ছুটিয়া উঠিয়াছিল, আর সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া খাটি বাঙ্গালা 
সুদৃঢ় তিত্তির উপর গ্রতিঠিত হইবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিল । 
মুদলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালার এই গুভযোগ উপস্থিত 

হইয়াছিল, ইহা প্রচারিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য বলিয়া বৌধ হয় 
না। আমর! বহুল প্রশংসিত হোসেন সাহের সম্বদ্ধেই আলোচনায় 'প্রবৃত্ত 
হুইতেছি। চৈতন্তদেব রামকেলি গ্রামে আসিয়াছেন, এবং প্রভূত লোক- 
সমাগষও হইয়াছে জানিতে প্রিয়া হোসেন সাহ কেশবছক্রীকে “বার্তা” 
পরিজ্ঞাসা করিলেন। তয়ে তিনি পপ্রসুর মহিমা উড়াইয়া” দিয়াছিলেন, 
কিন্তু গোপনে লোক পাঠাইয়া চৈতন্তদেবকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার 
উপদেশ প্রদান করেন। রূপ-সনাতন মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়! বিদায় 
. লইবাঁর কালেও বলিয়াছিলেন “ইহা হৈতে চল প্রতু, ইহা! নাহি কাজ।” রূপ 
গৃহত্যাগ করিবার শঞ্চল্প করিয়াছেন, সনাতনও রাজকার্যে অবহেলা 
করিতেছেন, 

“হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে। 

সনাতনে কহে__তুমি চল মোর সাথে ॥ 

তেঁহো৷ কহে--যাবে তুমি দেবতায় ছুঃখ দিতে । 

মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে াইতে ॥ 

তবে তারে বাদ্ধি রাখি করিল। গমন 1৮ 


গোপালের আদেশে মাধবেন্্র পুরী চন্দন আনিতে বাইতেছেন, কিন্তু “স্েচ্ছ 
দেশে চন্দ্ন-কপুর আনিতে জঞ্জাল ।” চৈতন্রদেবকে নবদ্ধীপের কাজী " পাছে 
বলিতেছেন__ স্পট 
কাজী কহে-_ঘবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া । 


ক 
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চৈত্যন্তদেবের সমকালেই যখন দেশের এই অবস্থা, তখন এই প্রকার 
মনোবুত্তি-ধাঁরী শাসকগণ বাঙ্গলা ধশ্গ্রস্থ রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, 
ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না । তবে যে বু কবি ইহাদের প্রশংসা 
করিয়াছেন, তাহা উদ্দেপ্তযুলক ধলিয়াই বোধ হয়। থে কারণে বহবিধ গ্রন্থ 
এখনও প্রধান প্রধান কশ্মকর্তাদের নামে উৎসর্গ কর" হয়, তখনও সেই কারণ 
বর্তমান ছিল। উৎসাহ পাই বা না পাই, উৎসাহ পাইয়াছি, ইহা বলিলে 
দেবতা অন্তষ্ট হন, এবং তাহাতে ধন ও সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাঁকে। 
অস্ততঃপক্ষে শনির দৃষ্টি এড়াইবার জগ্গ এই প্রকার স্তবস্তরতির সার্ধকত1 অবপ্তই 
স্বীকার করিতে হইবে । হবে ইছা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, খুমলমানগণের 
কঠোর শাসনে ব্রাহ্মণ প্রধান্ত ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া ঘাইতেছিল, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সংস্কত ভাষার বিরল প্রচার হেতু দেশীয় ভাধাগুলিই সাহিত্যের বাহন 
হুইবার সুযৌগ লাভ করিয়ছিল। পরোক্ষভাবে এইরূপে মুসলমানগণের 
আগমন বাঙ্গালা সাহিত্য-সষ্টির সাহায্য করিয়াছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 
চর্ধ্যাপদগুলি, বড় 5শ্তীদাসের 'ীকুষ্ণ-কীর্তন+, কৃত্তিবাসের 'রাঁমায়ণ+, সঞ্জয়ের 
“মহাভারত”, এবং মালধর বন্র '্রীকুষ্ণ-বিজয়+ প্রহৃতি বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি যে মূসলমানগণের প্রত্যক্ষ সাহাযোর উপর নির্ভর করিয়! 
রচিত হয় নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকিবেন। বিরাট টব 
সাহিত্যের ইতিহাসেও মুলমান-সাহায্যের স্বীকৃতি নগণ্য মাত্র; বাঙ্গালীর 
গ্রতিতা বাহিরের গুরুতর চাপে যেন কিছুকাল অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা 
কিঞিত প্রশমিত হইলেই কুপ্ত সিংহ জাগ্রত হইয়া স্ববলে নিজের পথ খু'জিয়া 
লইয়াছে। ইংরাঁজ রাজত্বে ঘে বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হইয়াছে তাহাতে 
ইহারই পুনর্িনয় দৃষ্ট হইবে। 

অস্থবাদ-ঘুগের পরেই আমরা গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্মুখীন হই। 


- ভিতগ্তদেবের আবির্ভাবের পরে ইহা বনু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পুম্পিত 
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১। ধর্মতত্ব পন্থন্ধীয় গ্রন্থরাজি। প্রধানতঃ বৃন্দাবনের গোম্বামিগণ 
সংস্কৃত ভাষায় এই সকল তত্বগ্রস্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এখানে যে 
সংস্কত ভাষাকে গ্রধান্ত দেওয়। হইয়াছে তাহাও উদ্দেশ্যমূলক | ভারতের যাব- 
তীয় ধর্মগ্রন্থ এ ভাষায় রচিত রহিয়!ছে। ইহাদের সহিত সমপর্য্যায়তৃক্ত হইতে 
হইলে সংস্কতকেই তত্বের বাহন করিতে হয়। ইহাতে ধরন্মমতের আভিঞ্জাত্য 
বন্ধিত হইয়া থাকে, এবং ভারতের ধম্মসভায় গ্রতিষ্টা অঞ্জন করা যায়। 
বাঙ্গালা গ্রাদেশিক ভাবা মাত্র। ইহাতে রচিত গ্রন্থসমূহ তিন্ন প্রদেশের 
লোকের নিকট সহজবোধ্য হইতে পারে না । কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত, 
গ্রন্থের মন্খ্ব ভারতের সর্বন্ধ পণ্ডিতমগ্ডপী সহজেই হৃদয়গ্গম করিতে পারেন।, 
এইন্ন্ত প্রাদেশিক ভাষার অভ্যু্থানের এই যুগেও সংস্কতকে তত্বসাহিত্যের. 
বাহন করা হইয়াছিল । 

২। পদ্দাবলী শাখা। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিগ্যাপতি ও. 
চতীদাপের আদর্শই অহথসরণ করিয়।ছেন,। ত্তাহার। প্র্ৃতপক্ষে রসিক পর্যায়” 
তৃক্ত। রাধাকৃষ্ণের লীলারস আঁ্বাদন করাই ই হাদের মুখ্য উদ্দেগ্ত। এইজপ্ঠ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তন্বগ্রঞ্থের পরিবর্তে লালারসাত্মক পদ্াবলীরই প্রা খান্ট. 
লক্ষিত হয়। যুগে যুগে কৰিগণ জন্মগ্রহণ করিয়। ইহাতে রলসথর করিয়া 
গিয়াছেন। এইতাবে সে বিরাট পাদাধলী সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহাতে যে কৌন সাহিত্যরই খ্যাতি স্প্রতা্ঠত হুইতে পারে। 

৩। চরিত-শাখা। মহাপ্রভুর অলৌকিক ভাবোন্মাদনা তাহাকে- 
দেবতার পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলু, অতএব প্রাচীন রীতি অন্থসরণ করিয়া 
দেবতা বা দেবোপম চরিত্রের আদর্শে তাহার লীলামাধুধ্য বর্ণনা করিয়া 
চরিতগ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয়। বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, 
রষ্দাঁস কবিরাজ প্রস্থৃতি শক্তিশালী লেখকগণ নানা মাধুধ্য-মণ্ডিত করিয়া ইহা 
রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষাতেও মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর চৈতন্থের জীবনী 
অবলগনে গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন । চৈতন্বদেবের সহচর ছিলেন অগ্থবৈতাচার্ধ্য . 
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আর প্রসঙ্গক্রমে এই সকল গ্রন্থে অন্তান্ত ভক্তগপের বিবরণও লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে। পরবন্তাকালে শ্রীনিবাস, নরোভুম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে নব, 
প্রেরণা লইয়া! আসিয়! বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাতে বৈষণবধর্মম প্রচার করিয়াছিলেন । 
তাহারা চৈতন্যঃ অছৈত ও নিত্যানন্দের অবতার বলিয়া শ্বীকুত হইয়া 

আঁসিতেছেন। এক্তন্য তাহাদের জীবনী অবলম্বন করিয়াও প্রেমবিলাস, 
নরোত্তম বিলাস, তক্তিরত্বাকর, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পরে 

কোন কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণবের চরিতাখ্যানেরও ষন্ধান পাওয়া যাঁয়। এই গকল 

্র্থ-সমবন্ধীয় আলোচনা এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তভূকক্তি হইবে। 

8 অনুবাদ শাখা। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রামানন্। রায়ের জগন্নাথ- 
বল্পভ নাটক, রূপগোন্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতযাধব, প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের 

, অন্ুধাদ করিয়া বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। 
ইহাদের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে সন্বিবিষ্ট হইবে। 

৫1 বৈষ্ঞবধর্থের ক্রমিক পরিণতি হইতে সহজিয়া! প্রভৃতি মতবাদের 
উদ্ভব হইয়াছিল । এইসকল সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ বনুগ্রন্থ রচনা করিয়া 
তাহাদের ধন্মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইসকল গ্রন্থের পরিচয় পঞ্চম 
অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় খণ্ডের অস্ততুক্ত পাচটি অধ্যায়ের সারমর্ম 
সুত্রক্ূপে এখানে নির্দেশিত হইল। 

মঙ্গলকাব্যাদি চতুর্থবণ্ডের অন্তভূক্ত হইবে। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, 
অনুবাদ সাহিত্যের প্রচলনের ফলে বাঙ্গালীর মুখে ভাষা ফুটিয়। উঠিয়াছিল, এবং 
পগ্ঘরচনার উন্নততর রীতি প্রচলিত হওয়াতে সেই আদর্শে ই পরবর্তীকালে কাব্য 
্রস্থাদি রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া! থাকিবে। সাহিত্যিক ভাষার একটা বিশিষ্ট 
কূপ আছে, তাহা যে কিরূপ হইবে, তাহার নির্দেশ অনুবাদ-সাহিত্যই প্রথম 
প্রদান করে । পরবর্তীকালে গগ্ভসাহিত্যের ভাষার স্বরূপ নির্ধারণ করিতে প্রায় 

শস্প্অন্ধশতাবদী অতিবাহিত হইঘাছিল, কিন্তু সাহিত্যিক পণ্যের রূপ স্থিরকরিতে 


টি স্পা ১-7 সি ৫ ইবন এ মাটি, কহ রর হীরের নিস নত 
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কেছ পার্সি-যিশ্রিত বণঙ্গালার সৃষ্টি করিলেন, কেহ কাদম্বরীর ভাষার অনুকরণ 
করিতে প্রয়াস পাইলেন, কেহ বা! কথ্যভাঁষা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া 
্রন্থ'রচনায় প্রবত্ত হইলেন, অর্থাৎ গছ রচনার রীতি (3119) স্থিরীকৃত 
করিতেই তাহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু রামমোহন " 
শান্তগ্রস্থের অন্থুবাদ করিয়া এই প্রচেষ্টাকে অনেকটা অগ্রসর করিয়! 
দিষ্নাছিলেন। পরে বিগ্ভাসাগর মহাশয় স্বীয় গ্রুতিভাঁবলে গগ্ভ-সাহিত্যের 
, ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার পরেও বাক্বিতগ্ডায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
হইয়। গিয়াছে । অধুনা বাঙ্গাল! গঞ্ে যে ভাঁষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে 
তাহা সহজ সরল কথ্য ভাঁষাঁরই কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র, অথচ এই রীতি 
গ্রচ্িত করিতে বহু কষ্টসাধ্য পরীক্ষার মধ দ্িয়। অগ্রসর হইতে হইয়াছিল । 
আদি অনুবাঁদকগণ এইরূপ ভুল করিয়া বসেন নাই । তাহারা প্রথমেই বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, লোকের প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে তাহাদের ব্যবহারের 
উপযোগী ভাঁষারই প্রয়োগ করিতে হইবে । এইজন্য দীর্ঘ পদক্ষেপে তাহারা 
বহুদূর অগ্রসর হইয় গিয়াছিলের্ন। রামায়ণ, মহা ভারতের বহুল প্রচলন এই 
কারণেই হইয়াছিল। তথাঁপি আদি রচনায় ভাঁষার জড়তা এবং ছন্দের পতন 
প্রভৃতি জনিত দোষ যে ছিল, তাহা ধারণ! করা ধাইতে পারে, আর এইজস্যাই 
ঘুগে যুগে ইহ! পরিবপ্তিত হইবার সুযোগের স্থপ্টি করিয়াছিল। আধুনিক 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ এইরূপ বহু সংস্কারের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহার খাঁটি 
রূপের সন্ধান আয়াঁসসাধ্য গবেষণার বিষয় হইয়া পড়ির়াছে। তথাপি আদি 
অনুবাদকগণ পথ্ভের বে রীতি স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বু দোষ সত্তেও 
স্বাধীনভাবে কাব্ায-রচনার প্রেরণার স্ষ্টি করিয়াছিল, আর তাহারই ফলে মধ্য- 
বুগের কাব্যসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ১৪১৬ শক বা ৯৪৯৪ ্বীষ্টাবে বিজয়গুপ্ত 
পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি কাণা হরি দত্ত কর্তৃক রচিত 
মনসামঙ্গলের উল্লেখ (করিতে যাইয়া টিয়া 


2৯ শনি রক্ত ক্রাশ 


১৮৩ 


হুরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে। 
যোড়ার্গাথ! নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গতি নাঁই নাহিক ভুস্বর। 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ ইত্যাদি। 
অবগ্তই হরিদত্ত বিজয় গুপ্ডের পূর্ববর্তী | তিনি থে গীত রন? করিয়াছিলেন, 
তাহার অনেক দোষ বিজরপ্তপ্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা 
যায়, বিজয়গুপ্তের সময়ে পদ্চরচনার রীতি এতটাই মাঞ্জিত হইন্া গিয়াছিল যে, 
যাহাতে, কথার সঙ্গতি নাই, মিত্রাক্ষর-বর্জিত এমন বলচন। সেই সময়ে নিন্দনীয় 
হুইত। এই নূতন -মাদর্ণ প্রচলিত হওয়ার ফলে হরিদত্তের প্রাচীন রচনা আর, 
লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বিজয়গুপ্তের সময়েই যাহা 
প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এখন তাহার অন্তুসন্ধানে ছুটাছুটি করা পগুশ্রম 
মাত্র? তথাপি দ্ুইএক স্থানে যে তীহার ভণিতাঁযুক্ত রচনার সন্ধান পাওয়া 
যায়, তাহাও মার্জিত আকারে এ সকল গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়াই 
বোধ হয়। ছ্িজ জনার্দনের চণ্ডী ও মযূরভট্টের ধর্মম্গলও এই পর্য্যা়ভূক্ত। 
ইহাদের আঁদি রূপের সন্ধান কখনও পাওয়া যাইবে না। পঞ্চদশ শতাবীর 
শেষভাগে পদ্ভরচনার স্টর়ততর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এইবপ 
অমাজ্িত এবং জড়তাগ্রন্ত বহু প্রাচীন রচনা লুপ্ত হইয়া গিক্লাছে। এই পুরাতন 
রাতিই মাঞ্জিত হইয়া পরবর্তীকালে কাব্যের ভাার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ-ম্বরূপ ইহা বল] যাইতে পারে বে, অধুনা-প্রচলিত ধর্মমঙ্গল, চণ্তী- 
মঙ্গল এবং মনসামঙ্গলের কোন কবিই অন্বাদ-সাহিত্য রচনার পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই । বদি ঝা কেহ করিয়া থাকেন, তাহাদের রচন। সাহিত্যের আসবে 
স্থান লাভ করিতে পারে নাই, বনুপুর্কেই বিলুপ্ত হইগ্া গিয়াছে । নূতন আদর্শের 
সু প্রভাব এইভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
উঙ্গণকাব্যগুলি হিনুধন্মের পুরকুথানের চিহ অস্কে ধারণ করিয়া উদ্ভৃ 
হইয়াছে । দীর্ঘকালের অপাড় দ্বেহে এখন প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছিল । 
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ইহাতে নব প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন চৈতগ্কাদেব । চৈতন্যদ্বেবের পরে বৈষ্ণব- 
ধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখনও তাহার প্রভাব বিস্তার করি! 
'চঙিরা্ে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখিতে পাই, হিন্ুধর্শের আর একটি 
শাখাও ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সকল গ্রন্থে প্রধানতঃ শান্ত 
গ্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। মনসামঙ্গলে মনসাঁদেবীর সৎম? ছুর্গা, আর চণ্তী- 
মঙ্গলের চণ্ডীও পৌরাণিক চণ্তীর ছায়া অবলম্বনে গঠিত হইয়াছে । অতএব 
উভয়ে একই শক্তির কায়ব্যহ রূপ মাত্র। ইভাঁদিগকে লৌকিক দেবতা! আখ্যা 
প্রধান কর! হইয়াছে । (লৌকিক অর্থে লোকের সাধারণ সংস্কার-সম্ভৃত, 
অতএব অপোরাণিক ॥) কিন্ত যেভাবে ইহাদের চিত্র অস্কিত করা হইয়াছে, 
তাহাতে দেখ যায যে, লোকের সাধারণ মনোবুত্তিগুলি ইহাদের হৃদয়ে প্রক্ষেপ 
করিয়া ই'হাদিগ্রকে লীলাময়ী করিয়া গঠিত করা হইয়াছে। অতএব চণ্ডী বা 
মনসাকে ঈরধ্যাপরায়ণা দেখিলে বিশ্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। যেহেতু 
ইহারা অপৌরাণিক, অতএব ইহাদের পুরা প্রধর্তনের ইতিহাসও নৃতন করিয়া 
গঠিত করিতে হইয়াছে। হীহাা ভক্তের এরতি কুপাময়ী, আর অভক্তের 
যম-স্বরূপিণী। এইভাবে আবিভূতী না হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে সহজে 
ইহাদের পৃক্কা প্রচলিত হইতে পারিত না। এই কৌশলে ই“হার! গৃহস্থের ঘরে 
ঘরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। ই*হাদের আখ্যায়িকা যেভাবে আমাদের 
নিকটে আপিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব প্রভাবেরও সন্ধান পাঁওয়! ঘাঁয়। 
বৈষ্ণবগণ ভগবানকে স্বর্গের আসন হইতে মানুষের পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়। 
তাহার সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। অয়দেবের গীতগোবিন্দে 
রাধ(কুষ্ণলীল1! সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমীভিনরের আদর্শে বগিত 
হইয়াছে) অতএব চণ্ী ও মনসার হৃদয়ে প্রাকৃতজনোচিত বুভ্তির সমাবেশ 
করাতে বৈষ্ণবাদর্শ ই অনুস্থত হইয়াছে বলা যাইতে পারে । এই বৈষ্ণবপ্রভাব _ 
ধর্মমর্গল জীত্তীঘ কাব্যগুলিতেও লক্ষিত হয়, কারণ তাহাতে ধর্মরাজ স্বরূপ- 
নারায়ণে পরিণত হইয়াছেন । সমাঁজের যে স্তরের লোকের মধ্যেই ধর্মপুজী প্রথম 
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তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মমঙগল 
ও শুন্তপুরাণ হিন্দুধর্ম্বের এই পুনরুখানের সময়ে লিখিত হইয়াছিল। অতএব 
এই সকল গ্রন্থ এই যুগেরই অন্তভুত্ত। নাথ-সাহিত্য সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য 
হইতে পারে। গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে শিব-পার্বতীর প্রাধান্ত স্বীরুত 
হইয়াছে। নাথপন্থিগণ এইভাবে শৈব ও শক্ত ধর্মের অন্তভূক্ত হইয়া আত্ম- 
গোপন করিয়্াছেন। হিন্দুধর্ম কিরূপে বৌদ্বধর্থের সর্বশেষ চিহ্গুলিরও বিলোপ 
সাধন করিয়াছে, ইহ! তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে। 


মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে রূচিত হইম্নাছিল। সর্গ, প্রাতিসর্গ, 
বংশ, মন্ব্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ । সর্গ অর্থাৎ স্টিতব, 
প্রতিসর্ম অর্থাৎ প্রলয়ের পরে পুৰরায় সৃষ্টি, মন্বস্তর অর্থাৎ যুগবিভাগ, বংশ 
অর্থাৎ দেবতাদের উৎপত্তি সন্বনথীয় আখ্যান, এবং বংশানুচরিত অর্থে পৌরাণিক 
প্রসিদ্ধ রাক্গগণের আখ্যায়িক', ধাহাদের সাহায্যে দেবতাবিশেষের পুজা প্রচলিত 
হইয়াছে । মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে স্ষ্টিতত্বের আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা এই 
আদর্শের অনুকরণ মান্র। ইহাতেই সর্গ, প্রতিসর্গ এবৎ মন্বস্তরের বিবরণেরও 
সন্ধান পাওয়া যায়। মনসা, চণ্ডী গ্রদৃতির উৎপত্তিসঙ্বন্ধীয় আখ্যায়িকা বংশ 
পর্যায়ের অন্তভূক্ত। কিন্তু বংশানুচরিতে কবিগণ এক নূতন গন্থা অন্গসরণ 
করিয়াছেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ রাঁজগণের আখ্যায়িক। বর্ণনা করিবার পরিবর্ধে 
ইহারা আমাদের স্তায় সাধারণ মানবের ইতিহাঁস রুচন। করিয়াছেন। এইভাবে 
আমরা লাউসেন, কালকেতু, টাদসদাগর, বেহুলা, প্রভৃতি আধুনিক কালের 
নরনারীর সন্ধান পাইয়াছি। এইসকল চরিত্র-সষ্টিতেও ছুইটি বিশিষ্ট ধারার প্রভাব 
লক্ষিত হয়। লাউসেন ধর্মঠাকুরের খেলার পুতুল মাত্র, বিপদে পড়িরাছেন বটে, 
কিন্তু দৈববলে উদ্ধার পাইয়াছেন। কালকেতুও চণ্তীর্দেবীর স্সেহের পুত্তলী, 
দ্বেবীর করুণাতেই রাজৈশ্বধ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রভাবেই 
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/ মনসামঙ্গল কাব্য প্রথমতঃ পূর্বধলেই রচিত হইতে আরম্ত করে১, আর 
৪ ও ধর্মগলের উৎপত্তি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে । দেশের দুইপ্রাস্ত 
হইতে উদ্ভূত কাব্যধারার এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয় ( মঙ্গলকাব্য- 
গুলির মাধ্যারিক! যখন বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়া প্রচারিত হইতেছিল, তখন 
এদেশে ত্রান্ষণ্য ধর্মের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইরা গাছে, এবং তাহার 
ফল্গে পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে *পরিচিত হইবার সুযোগ লোকে লাভ 
করিয়াছিল। পুরাণে ভক্ত ও অভক্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ, রহিয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ ভক্তের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 

১। কোন বাঙাল সাহিত্যের ইতিহা'স লিখিত আছে-শমনসামজল কাহিনীর উৎপত্তি 
হয় পশ্চিমবল্ে, রাঁড়ে 1” দীনেশবাবু লিখিয়।ছিলেন যে, পূর্বববন্গেই মনসামঙ্গলের উৎপত্তি । রাঢ়ের 
অধিবামীর ইহ। মনঃপৃত তয় নাই । কিন্তু ১৪৯৫ শ্রীষটাঞ্ডে বচিত বিপ্রপাসের যে মননামল্ললের 
নজিরে এই উ্ভি কর! হইয়াছে বলিয়। বৌধ হয়, তাহা ও রাড়ে রচিত হয় নাই, বারাসতত-বলির- 
হাট এঞ্চলে রচিত হইয়াছিল । আমরা জানি যে, গঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে রাঢ় দেশ আর্স্ত 
হইয়াছে, অতএব বসিরহাট অঞ্চল রাঢ়ের অন্তভুক্ত নহে বিদ্বেষবশে এইভাবে সতোর 
অপলাঁপ করা হইয়।ছে। ইহ! করিতে যাইয়। ১২৯৪ ্বীষটা্দ রচিত বিজয়গুপ্ডের মনসা মঙ্গলের 
সময় মন্বদ্ধেও কৌশলে সনোহ প্রকাশ করা হইয়াছে, নতুবা বিপ্রদাসকে প্রতিটিত কর! যায় না। 
অন্তর লিখিত হইয়াছে_-“এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি দুইগন, পূর্বববঙের বংশীদ।ন চক্রবর্তী এবং 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমানন্ন ।” সকল পুথি এবং গ্রন্থেই ক্ষেমানন্দ গাঠ রহিয়াছে, অথচ ভাষাতাত্বিকগণ 
ইহাকে ্ষমাননদে পরিবন্তিত করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সাধারণ লোকে ক্ষমা” স্থানে “ক্ষমা” বলে, 
এই জন্ত বোধ হয় পাঠ শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থযুক্ত ক্ষেম শব্দ 
রমইয়াছে তাহা! বোধহয় গ্রস্থকর্তী! অবগত নহেন। শুনিয়াছি এক ময়র! বিজ্ঞাপন দিয়াছিল_- 
পএখনে উৎকৃঞ্ণ সন্দেশ পাওয়া যাঁয়।” ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল_-“আজ্ঞে, 
পৃ হইতে “কুষ্ট হয় বলিয়া আমি শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি ॥ এইভাবে কবির নাম পরিবপ্তিত 
করা অজ্ঞতা ও স্বৈরাচারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন ॥ “গোরোচনা” অর্থে "গেরুয়া, মাটি” বলার স্ায় ইহাও 
অস্ভুত রসের স্ষ্টি করিয়া থাকে । 'েরপর বিজযুপ্ত যে ভাবে কাণা! হ্রিদত্থের উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাতে ভাহাকে পূর্ববঙ্গের কবি বলিয়াই বৌধ হয়। ইহা ব্যতীত আটাদ কবিগণের মধো 
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পরিকল্পনাও করিতে পারেন নাই। ধনপতি মেরেদেবতার পূজার নিন্দা করিয়া 
অহঙ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপদে পড়িয়াই তিনি হাল ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন, চাদের স্তার মনোবলের পরিচয়.দিতে পারেন নাই। আর ভাবুক 
ও চিন্তাশীল পূর্ববঙ্গীর কবিগণ পুরাণ মন্থন করিয়া আস্থরিক বলের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। তাহারই সংস্থান করিয়! তাহার! চাদের চিত্রে অপুর্ব রেখাপাত 
করিয়া গিয়াছেন। রাবণ সর্বস্বান্ত হইয়াও রামের নিকট মস্তক অবনত 
করেন নাই, এবং নল, শ্ত্রীব্স প্রভৃতি রাজগণ অবিচলিত ভাবে দেবতার গীড়ন 
সহ করিয়া গিয়াছেন। চাদের চরিত্রে ইহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
পৌরাণিক সাবিত্রীর আদর্শ লৌকিক বেহুলার প্রতিফলিত হইয়াছে । চরিক্র- 
স্্টির দিক দিয়া মনসামঙ্গলের কবিগণ অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ইহার পশ্চাতে কিছু রার্জনৈতিক কারণও থাকিতে পারে। পুর্ববঙ্গে হয়ত? 
বিদেশী শাসনের তীব্রতা অনুভূত হইর থাকিবে । ইহ! প্রতিরোধ করিবার 
শক্তির আদর্শ-স্টির প্রয়োজনীয়তা কবিগণ অনুভব করিয়া গাঁকিবেন। . এমনও 
হইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে ব্রাঙ্মণ্য প্রাধান্ত যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
পূর্ববঙ্গে সেইভাবে তখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু এইসকল 
আখ্যাস্মিকার সর্ধাদি রূপের সন্ধান না পাওয়া গেলে ইহাদের উৎপত্তি-সন্বন্ধীয় 
ইতিহাস চিরদিনই কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়। রহিবে ্ 
* ডাক ও খনার বচন, শিবের ছড়া, গোপীচন্দ্ ময়নামতীর গান এবং 
কাঞ্চনমালা প্রতৃতির উপাখ্যান মুখে মুখে বনু পুর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতে 
পারে, কিন্ত যে যুগে ইহারা সংগৃহীত হইয়াছে তাহারই সাহিত্যিক রূপের সন্ধান 
ইহাতে পাওয়া যার। ঘে গোগীচন্দ্রের গানে চৈতন্তদেবের উল্লেখ দৃষ্ট হ্য়, তাহ 
যে চৈতন্ত-পূর্ধবন্তী যুগে রচিত হয় নাই তাহা সহজেহ বুঝিতে পারা যায়। 
এইজন্য এই সকল ছড়াপাঁচালী চতুর্থ খণ্ডের অন্তভূক্ত কর! হইয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই গগ্ঠ-রচনার প্রচেষ্টা আরম্ত হইয়াপ্থিল। প্রায় 


রিওিজি সর... ব্য সিন 7 রাত ও বাবাও ডন... মেলি রন... দা... রিল লা রা ৩ রর রদ্তানি 


১৬০ 


করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা গগ্ছের প্রচলন বে পুর্বে ছিল, ইহ তাহারা! কল্পনাই 
করিতে পারেন নাই। এই ত্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা নানাভাবে 
পরীক্ষামূলক কার্যে ব্যাপৃত হইরাছিলেন, তথাপি গঞ্ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে 
পাঁরেন নাই] গঞ্ভ থাকুক বা না থাকুক, পদ্য বে ছিল ইহা ত অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই । আর ইহাও সর্ধবাদিসন্মত বে, আমর! যাবতীয় পদ্ধ- 
রচনাই গণ্ভের ভিত্তিতে বুঝিয়া থাকি, অতএব পণ্ের অন সাধন করিলেই 
তৎকাল-প্রচলিত গ্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদ হইতে একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতেছে £- 

এতকাল হীউ অচছিলো। স্বমোছে। 

এবে মই বুঝিল সদ্গুরুবোহে ॥ 

পেখমি দহদিহ সব্বই শুন। ইত্যাদি__ 
তন্থয়_ইাঁউ এতকাল স্বমোহে অচছিলো, এনে মই সদ্গুরুবোহে বুঝিল। 

ইউ) দহদ্িহ সব বই শুন পেখমি, ইত্যাদি। ূ 
্টানস্বরূপ শৃন্তপুরাণের গণ্ভের কিরদতশ এখানে উদ্ধৃত হইল--“আসিন 

গেলে কান্তিক মাস তুলা রাশি । হে দামোদর, বার ভাই বার আত্ষিত্ব, 
হাত পাঁতি'নেহ সেবকর অঘ্ঘ পুপ্প পানি, সেবক হব সুখী, আমিনি, গুরু, 
পতিত, দেউলা, দ্বানপতি, সাংস্থৃর-ভোক্তা, আমনি, ন্ন্যাপী, গতি, জাইতি, 
গাএন, বাএন, ছজারি, দ্ুমারপাল, ভাগ্তারী, ভাগারপাল, রাজদুত, কোমি, 
কোটাল পাৰ মোখ মুকতি। এহি দ্েউলে পড়িব জঅ জঅকার।” এই 
ভাষার সহিত শৃন্পুরাণের পণ্ভের ভাষার সামঞ্জন্ত লক্ষিত হইবে । প্রক্কত- 
পক্ষে গদ্ভের ভিত্তিতেই পদ্য-রচনা বোধগম্য হইর! থাকো যে কোন সময়ের 
পগ্চ-রচনার অন্ধ সাধন করিলেই তৎকালোচিত গগ্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। 
যথা 57 

সর্প যেন ধাইয়। যায় মারিতে গরুড়ক । 

সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জুনক ॥ 


১০ 


খাছ্ে_ সর্প যেন গরুড়ক-মারিতে ধাইয়া যার, সেইমত তুমি অঞ্জুনক মারিছে 
চাহ। 
কে ন! বাঁশী বাঁএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে । 
কে ন! বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 
বাশীর শবর্দে মো আউলাইলে'? রাম্ধন ॥ 
প্রিরুষ্ণকীর্তরন ) 


অন্বয়ে__(ওগে। ) বড়ায়ি, কালিনী নইকুলে কে না বশী বাঁএ! (ওগো) 
বড়ায়ি, এ গোঠগোকুলে কে না বাণী বাঁএ! (তা স্থনিআ) মোর 
শরীর আকুল, ( এবং ) মন বেআকুল (ভইল ), (আর ) বাণীর শবর্টে মে 
ধান্ধন আউলাইলৌ। 


মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরামদীস কহে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 


অন্থয়-_কাশীরামদাস অমৃতসমান মহাভারতের কথা কহেনে), এবৎ পুণ্যবানেরা 
শুনে(ন)। 


ইহা ব্যতীত পত্র-দলিলার্দিতে এবং সহজিয়। সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে প্রাটীন 
গগ্ভের নিদর্শন পাঁওয়া যায়। এই সকল আদর্শে প্রয়োজনানুযায়ী গগ্ 
বিভিন্ন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্ত যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত হইতেই 
নূতন গ্ভসাহিত্য স্ষটির প্রচেষ্টার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
_ কালের রচনার কিমদংশ এখানে উদ্ধৃত করা ধাইতেছে। এই দপিল ১১৯৪ সনে 
কো ৯ ্রীষ্টান্দে ১ লিখিত ত হইয়াছিল, এবং ইহা ভারত সরকারের জংগ্রহ 


9১৫ বর ক ০২ পি ১ এ ০১৭. 
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শ্রীরুষ্ণচন্্র ঘোষাল তন্ত পুত্র প্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব কাঙ্গালি লোকের 
' প্রতিপালনার্থে হকিকত লিখিতেছি__বাঙ্গালার কলিকাতা সহরের সমস্ত 
গরিবের মধ্যে প্রায় ৫০০ পাঁচ সত গরিব-_-জাহার1! কানা, থোড়া, আতুর, 
অচল ও পুষ্, ব্যাধি্রস্থ, অনাথা, পিতামাতাহিন ও পততিপুত্রবিহিন, শক্তি- 
বুহিত, শ্রম করিয়! আত্ম-ভরণ-পোঁষণ করিতে অযোগ্য, জর্দা সহরের বাস্থাতে 
ও গলিতে ও বুক্ষতলাঁতে বাস করিয়া থাকে-_যাহাদ্দিগের মৃত্যু গাড়ি ও 
ঘোড়ার .চাঁপটে ও অন্ত ২ অসদ্গতিতে__তাহান্দিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের 
মুরদারফরাস আপিয়া! স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়া দেয়_ইহাতে যে যেমত জাঁতি 
সান্্রস্মত গতি হয় না_-এই অনাহত অনাথ! জিবের প্রাণরক্ষার কারণ, যদি 
্রীযুত রাইট হানবিল গৌবনর জানেরল বাহাদুর সাহেবের অন্গ্রহ হয়, তই সকল 
গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া ছঃখ বিমোচন করেন-_তবে ইহাতে অত্যন্ত পুন্য প্রতিষ্ঠা 
চিরকালের জন্ঠে, জগত সংসারে থাকিবেক,--একারণ আমরা এ সকল গরিব 
লোকের ছঃথ ছুর করিবার নিমিত্যে ও সহরের উপকারের জঙ্তে বিস্তারিত 
দফাঁওয়ারিতে আপনাদের বুদ্ধিক্রমে নিচে লিখিতে ছি......-**১, 


কলিকাতা সহরের নিকট একস্থান নির্দিষ্ট করিতে হয়, যাহাতে ও ৫০০ পাঁচ 
সত লোকের বাঁসকরণের বাটা হইবেক, ও এক পুষ্করিণী জলের অন্তে 
কাটাইতে হইবেক, আন্দাজ ছুইপত বিঘা জমি হইলে বাটা ও পুক্ষরিণী ও 
বাগিচা ভাল উপযুক্ত হইবেক__ 

সকল গরিবন্দিগের মধ্যে জাহারা আরাম পাইয়া আপন ২ শ্রম করিয়া 
গুজরাণ করিতে সমর্থ হইবেক, তাহারা ইগুষ্টরি বাটী ও অনাথমগ্ডপ হইতে 
গিয়া অন্যত্তরে তাহাদ্দিগের আপন ২ ব্যর্বলার চেষ্া করিবেক, অক্ষম লোক: 
ব্যতিরেকে ত্র স্থানে থাকিতে পারিবেক না 

 অনাঁথার বিদ্তাশিক্ষার নিমিত্যে সিক্ষাগুরু নিরোপিত করিতে হইবেক 
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সইরের গলি ও রাস্তা হইতে এ সকল অক্ষেম গরিব অন্তাত্রে স্থাপিত 
হইলে, সহরের লোকের অনেক প্রকার আরাম হইবেক | মোছলমানের আমল 
অবধি এ সকল ধারা বন্দ হইয়াছে । পুর্বে হিন্দুর আমলে এমতরূপ গরিবের 
জন্টে স্থান ও ইহার ব্যয় নিরোপন ছিল। মহারাজা! যুধিষ্ঠিরের আমলে এই 
স্থানের নাম অনাথমগ্তপ ছিল, এখন সেইমত নিম্নম বিলাতেও আছে যুনিতে 
পাই” ইত্যাদি । 
এই রচনায় সহজ ও সরল ন্ভাষায় ভাব প্রকাশের কোনই বাধা জন্মে ন!ই, 
এবং গগ্ঠের যে ছন্দের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহারও সন্ধান ইহাতে পাওয়া 
যার। অথচ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফোর্ট উইলিরম কলেজ স্থাপিত হুইল, 
তখন ইহার পণ্ডিতগণ নানা প্রকার পরীক্ষামূলক কাধ্যের মধ্য দিয়] গগ্ঠরচনার 
রীতি স্থষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে একজন সমালোচক 
লিখিয়াছেন_“তাহার রচনাগুলি পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, 
বাঙ্গালা গগ্ঠের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি বিভিন্ন গগ্ভরীতি লইয়া 
পরীক্ষা চালাইয়াছেন, এবং, তাহার বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন রীতিতে রচনা! 
করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। কোনও প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনিই 
নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিঘ্লাছিলেন*।” এই মন্তব্য একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় 
সম্বন্ধেই প্রযোজা নহে, উক্ত কলেজ-সংগ্রিষ্ট সকলের সম্বন্ধেই ইহ! বল যাইতে 
পারে। এইক্ঈপ পরীক্ষার সময়ে আদর্শ গগ্ঠের স্থষ্টি হইতে পারে না, তথাপি 
ইহা অব্ঠ স্বীকার্ষ্য যে, ই*হা'দের প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য আদর্শে গগ্ভ সাহিত্যের 
বিভিন্ন শাখার গ্রন্থ-রচনা আর হইয়াছিল? পৰ্বর্তী কালে রামমোহন, 
বিগ্তাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মধা দির! বন্কিমে আসিয়! এই ধারা পরিপুষ্টি লাভ 
. করিয়াছিল। কিন্তু এখানেই ইহার পরিসমাণ্তি হয় নাই। এই ধারাই রবীন্দর- 
নাগ ও শরতচন্দরে আসির] চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে । পঞ্চমথণ্ডে এইভাবে 
' শ্বাঙ্গালা গণ্ভসাহিত্যের প্রমিক অভিব্যক্তি সন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে । 
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এইভাবে গগ্ভ-রচনার রীতি স্থিরীরুত করিতে প্রার পঞ্চাশ বৎসর অতি- 
বাহিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে এদেশে ইংরাজ-বুজত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 
গিয়াছিল, এবৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেশবাসী শিক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছিল। তাহারই ফলে পদ্য সাহিতোও ষে নবধুগ্-প্রবর্তীনের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা বার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় 
মধ্যবর্তী সময়ে মাইকেল মাধিভূতি হইয়া এই অভাব পুরণ করিয়া গিয়াছেন। 
পাশ্টাতা শিক্ষায় শনি. অতিমান্র শিক্ষিত ছিলেন । অতএব নবধুগ প্রবস্তিত 
করিবার অধিকার যে তাহার জন্মিয়াছিল তাহাতে সনেহ নাই! এই হিসাবে 
মাইকেলের আবির্ভীবও আকস্মিক নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তিনি 
"বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতনত্বের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।. ইহারই অভিব্যক্তি 
হেম-নবীনের মধা দিয়া রবীন্তরনাথে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । পঞ্চম- 
খণ্ডের শেষভাগে এই সকল বিধয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে ' 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের স্তর নির্দেশ করিয়া! এইভাবে পাঁচখণ্ডে 
এই গ্রন্থ রচন। করিবার পরিকল্পনা! করা হইয়াছে। পূর্বে থে অলোচনা লিপিবদ্ধ 
হুইগনাছে, এইভাবে তাহার সার সংকলন করা বাইতে পারে__সাহিতা নষ্ট 
সম্পূর্ণই পরিপার্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধদেব যে পালি ভাষার 
তাহার ধর্মমত প্রচার করিলেন তাঁভীরও একট কারণ ছিল। পূর্ববর্তী 
হিন্দুশাস্্র সমুহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এসকল গ্রন্থে আলোচিত 
দার্শনিক মতবাদ এতই জটিলতাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সাধারণ 
লোকের তাহাতে গ্রবেশ করা একপ্রকার অসম্তভবই হহয়াছিল। অমর 
বুকিরা বুদ্ধদেব জনসাধারণের প্রয়োজন সাধনের জন্য কথ্যভাষায় তাহার 
ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন । এইভাবে পালি সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত 
হইয়া গিয়াছে । এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করির দেড়সহস্রীধিক বৎসর পরে 
ধ্যাকারগণ সাহিতোর আঁসরে বাঙ্গালা ভাষার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন) 


রিনিন- রসি এ ০০৬০০-৯০০  বশি 


১৪৩ ্ 


অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আপিয়াছিল। ধর্শপ্রবাহের বেগের তীব্রতা প্রথম 
ভাগেই অনুভূত হয়, পরে,ইহার বিস্তৃতি যতই বদ্ধিত “হইতে থাকে তৃতই ইহাঁ 
নানাভাবে পঞ্চিল হইয়া গড়ে, এবং আদি প্রবর্তকগণের প্রতিভা পরবস্তী ধর্শ- 
প্রচারকগণের মধ্যে সংক্রামিত হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। অতএব শক্করা- 
চার্যের পক্ষে সমসাময়িক বৌদ্ধগণকে পরাজিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য 
হইয়া গড়িয়াছিল। বুদ্ধদেব, নাগার্জুন প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ তাহার সময়ে জীবিত 
থাকিলে এই ত্বন্বের ফল কিরূপ হই তাহা! অনুমানের বিষয় বটে'। যাহাই 
হউক, তিনি যে ধর্মমত প্রচার করিলেন তাহাও পরবর্তী কালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
মত আখ্যায় অভিহিত. হইয়াছে। বৌদ্গণ আত্মাঁপরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেন না। শঙ্করাচার্ধ্যও ব্রন্মকে নামে মাত্র শ্বীকার করিয়। তাঁহার, 
তত্ব ছজ্জঞেপ্ই রাখিয়া গিয়াছেন.|. যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে 
প্রচলিত মতবাদ যথাসম্তব কম পরিবপ্তিত করিয়া তিনি এক ছায্ামুস্তি প্রতিঠিত 
করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মাত্র বল! যাইতে পারে। পরবত্তী বৈষ্ণবগণ ইহাই 
পরিবঞ্তিত করিয়া সবিশেষ ব্র্মমুষ্তি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। এই অবসরে 
রাধিকা আসিয়া কৃষ্ণের পার্খে আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন। বজদেবে 
জয়দেবের কাকলিতে এই মধুর মিলনের স্থুর প্রথম ধ্বনিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 
তারপর চণ্তীদাস ও বিগ্যাপতি ইছাতে স্বর সংযোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
ইহার প্রাণ প্রতিঠিত হইয়াছিল চৈতগ্তদেব কর্ডুক। জয়দেব হইতে আরম্ত 
করিয়া চৈতন্তদেবের সময় পর্য্যস্ত প্রায় তিনশত বৎসর বৈষ্তবধর্থ্ের এবং বাঙ্গালা ' 
সাহিত্যেরও গঠনমূলক যুগ আখ্যায় অভিহিত হইতে পাঁরে। এই সময়েই 
অন্থবাদ-সাহিত্যের প্রারন্ত সুচিত'হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক ছড়াগুলিও 
এই লময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু পরবর্তী কালে পঞ্চ রচনার উন্নত- 
তর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহার! ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হই গরিয়াছে। 
টৈভন্তদেবের সময় হইতেই প্রকুতপক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। পরে ইহা বহু শাখা-প্রশাখার বিভক্ত হইয়া পল্লবিত হইয়া 
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বাঙ্গালা সাহিত্যির ইতিহাসে এখনও এত জাঁটলতাঁর সমাবেশ রহিয়াছে 
ফে, তাহা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া গরস্থ রচনায় অগ্রসর হইলে নানাভাবে 
প্রতারিত হইবার সন্ভাবন! থাকিদা। যায়। পূর্বাচার্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
যে ভিত্তি গঠন করি গিরাছেন আমর! তাহার উপরই নির্ভর করিয়া অগ্রসর 
হইতে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র( অতএব তাহাদের খণ অবস্তই স্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাহাদের সময় হইতে অনেক দুর অগ্রসর হইয়া 
আসিয়াছি। ইতিমধ্যে নৃতন আবিষ্ার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বন্ধিত 
হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহাদের অভিমত আমরা সম্পূর্ণকূপে গ্রহণ করিতে 
না পারিলেও প্রভৃত সম্তরমের, সহিতই বিবেচনা, করিতে বাঁধ্য। কিন্ধ বদি 
কোথাও ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ করিবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়, তবে তাহা 
স্পটিভাবে প্রদর্শন করাই আমর কর্তব্য বলিয়া! মনে করি। তথাপি নিতাত্ত 
প্রযৌজনীয় বলিয়া বিবেচিত না হইলে কৌন গ্র্থ বা গ্রস্থকারের নামের উল্লেখ 
আমরা! করিব না, কারণ আমাদের যাহা অভিমত তাহা যুক্তিপহ প্রদর্শন করাই 
আমাদের প্রধান উদ্দেস্ঠ, অহেতুক পরচর্চা নহে । এইভাবে অগ্রসর হইলে পথ- 
্রাস্তির সম্ভাধন কম হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 

সাহিত্যের ইতিহাসের বিবিধ জটিলতার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
রস্থারস্তের পূর্বের এখানে তাহাদের মধ্য একটির সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ 
করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি। বিবিধ প্রাচীন পুঁথিতে গ্রস্থরচনার অথবা 
নকলের তারিখের উল্লেখ দুষ্ট হয়। এই দেশে শকান্দা ব্যতীত মথী-সন, ত্রিপুরা, 
মন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ অবে'র এচলন ছিল। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে সাধারণতঃ 
বঙ্গাব্ই প্রচপিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, কোনপ্রকার 
বিশেষ অব্ের উল্লেখ ন1 থাকিলে রচন! ব! নকলের যে সময়ের নির্দেশ রহিয়াছে 
তাহা কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? অর্থাৎ বিষুপুরে প্রাপ্ত কোনও পুঁথিতে 
যদি ১০৩০ সাল লিখিত থাকে তবে তাহ! মল্লা্ধ কি বঙ্গাব্দ বলিয়া গণন। 
করা উচিত? সেইরপ ব্রিপুরা বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কোনও পুঁথিতে যদি মধ্থী 
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বলিয্া। বোধ হয়? ইহা নির্ধারিত করিবার জন্য আমর! প্রান পুঁথির সাক্ষ্যের 
উপরেই নির্ভর করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সকলেই অবগত আছেল যে, 
বিগ্গাপতির গ্রস্থগুলির রচনার, তারিখ লক্ষণ সংবতে প্রদত্ত হইয়াছে । শঙ্কর 
চক্রবর্তী রাজার নিকট হইতে যে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দ্বানপত্রের 
তারিথও “মাঁলান্দে” অর্থাৎ মল্লান্দে লিখিত আছে। এখন চট্টগ্রাম ও 
ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত গুপিগুলির তারিখ সম্বন্ধে আলোচন! করা যাইতেছে__ 

১। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লক্মণের শক্তিশেলের পুঁখিতে “সন ১১৯৭ মথী” বো-প্রা 
পুংবি, ১১১ পৃঃ ৯৮) 

২। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কেয়ামত নামা, , পুথিতে “সন ১২১২ মঘি” 
€&,৯৮ পৃঃ) টু 

৩। উট্টগ্রামে প্রাপ্ত “গীতাসার মহাযোগ” পুঁথিতে “সন ১১৮৭ মঘি” 
(তি, ২৫ পৃঃ) | 

৪। . ব্রিপুরাতে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে “পন ১২০৪ ত্রিপুরা 
(সাং-পঃপু সৎ ১৫১) ূ 

৫। ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত সঞ্জয়ের মহাভারতের পুঁথিতে “সন ১২২৩ ত্রিপুরা 
(সোঁঃ পঃ পু সৎ ১৭২) 

অতএব দেখা যাইতেছে বে, শকাব্দা অথবা বঙ্গাব্ের উল্লেখ যখন করা হয় 
নাই তখন স্পষ্টভাবে বিভিন্ন অবের উল্লেখ করির! লেখকগণ সত্তর্কতা অবলম্বন 
করিয়াছেন। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে, কারণ যেখানে একাধিক 
অবের প্রচলন বহিরাছে সেখানে বিশেষরূপে কোনও অধর উল্লেখ না করিলে 
ভ্রান্তি উৎপাদ্দিত হইতে পারে। ইহা লেখকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই 
বিশেষ বিশেষ অন্দের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। অতএব যেখানে স্পষ্টভাবে 
একোনও বিশেষ অব্দের উল্লেখ না থাকিবে সেখানে এই দেশ-প্রচলিত 
বঙ্গাব্দ বলিয়াই তাহা গ্রহণ কর সঙ্গত বলিয়া: আমরা বিবৈচন করি, নতুবা কাঁল- 
নির্যয়ের কোন সঠিক নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। খেয়ালবশে মল্লা্ধ 
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যখন এই সকল তারিখের উপর নিভর করিয়াই কবির আবি9্াব-কা'ল সম্বন্কে 
ধারণায় উপনীত হইতে হয়, তখন কোন স্থির পদ্ধতি অবলম্বন ধররিয়াই কাঁল- 
নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত, নতুবা যে কিরূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতে পারে 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । মনে করুন কোন পুঁথি বিষুঃপুরে 
লিখিত হইয়াছে এবৎ তাহাতে মল্লাবই প্রদত্ত হইয়াছে, অথচ তাহার উল্লেখ করা 
হয় নাই। পুঁথি নানা কারণেই একস্থান হইতে অন্তস্থানে নীত হইতে পারে। 
এইূপে এই পুঁখিখানি বদি পূর্ববঙ্গ স্থানান্তরিত হয়, ভাহা হংলে পেখানের, 
লোকের! এই তারিখকে বঙ্গাব্ 'বলিয়াই গ্রহণ করিবে। কণ্সিকাতা ও টাকা 
বিশ্ববিগ্তালয়ে, এবৎ অন্ঠান্য প্রতিষ্ঠানে যে সকল পুঁথি সংগৃহীত আছে তাহা 
প্রথম কোথায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার সুযোগ অনেক পাঠকেরই: 
হইতে পারে না। এই অবস্থায় মল্লাব্দকে বঙ্গাব্খ বন্িয়াই গ্রহণ করা 
স্বাভাবিক । এই ধারণা লেখকগণের ছিল বলিয়াই তাহারা বিশেষ বিশেষ 
অব্ের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। অতএব আমাদের খেয়ালবশে যে কোন অবের 
কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে । 

রীক্ষ্ককীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি, ' 
প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে । তাহা হইতে দেখা যার যে, বোধিচর্ধ্যাবতারের 
তারিথ বিক্রমাবে, শৃদ্রপদ্ধতির সংবতে, এবং হরিবংশ, মহাভারত ও ধর্মমরত্থের 
তারিখ শকাব্দায় লিখিত রহিয়াছে । যে দেশে এইদ্ধপ বিভিন্ন অন্ধের প্রচগন 
রহিয়াছে, সে দেশে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদানের জন্ত এই আতীয় উন্লেখের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাহ। শ্ররীরুষ্সন্দর্ভের যে ১৬ পত্র কষ্ণপঞ্চালন, 
ঠাকুর বিষুপুর-রাজগ্রন্থাগার হইতে লইয়া গিয়া ছিলেন, তাহার ন্মারকপত্রে সন. 
১০৮ ৫) লিখিত আছে। বিষুপুরে লিখিত হইলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে 
ইহাকে মল্লাব্দ বলিয়। গ্রহণ কর! যাইতে পারে কি? এই সকল বিষয়ে অহেতুক 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্পষ্ট উল্লেখের উপর নির্ভর করিলেই প্রকৃত 
সত্যের অধিকতর নিকটবস্তা হইতে পারা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস 
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নিন্নলিখিত গ্রন্থগুণি হইতে সাহাধ্য গ্রহণ করা হুইয়াছে-_ 
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৪। দীনেশচন্দ্র দেন মহাশয়ের “্বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। 

৫1 বঙ্গীয় মহাকোব, ১ম থণ্ড। 

| বিশ্বকোষ । 

৭। গৌড়লেখমালা, ইত্যাদি । 


লিপিতত্ব 


লিপিতত্ব জয়ম্থীয় আলোচনায় আধুনিক বঙ্গলিপির উৎপত্তি কিরূপে 
হইয়াছে ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয় | খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৫০ বৎসর পুর্বে 
মহারাজ, অশোক তাঁহার অন্থশাসনগুলি প্রস্তর-স্তপ্তে এবঘ পর্ধত-গাত্রে খোর্দিত 
করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে যে লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাই এ 
পর্যন্ত ভারতের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। 
ইহারও পূর্ববর্তী কালের লিপির সন্ধান কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্ত 
অশোক-অন্থশাসনের লিপিই সাধারণতঃ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। এইজন্ত 
অশোক-লিপির ক্রমিক পরিবর্ভনে কিরূপে বঙ্গলিপির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই 
্রর্শন করিতে সকলে চেষ্টা করিয়া থাকেনু। কিন্তু মানবের অনুসন্ধিৎসা ইহা 
লইস্াই সন্তষ্ট থাকিতে পারে নাই। অশোকের পুর্ব্বে কি ছিল তাহা জানিবার 
জন্ মনীষিগণ অতীতের অন্ধতম গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইহার ফলে যে সকল বিভিন্ন মতবাতের সষ্টি হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এখানে 
সংক্ষেপে মঙ্কলিত হইল। 

ভারতী লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এপর্যন্ত বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। 
সেই সময়ে পরিজ্ঞাত ভারতের প্রাচীনতম ব্রাঙ্মী-পিপি অবলম্বনে আলোচন! 
করিয়া অনেকে এই অভিমত ব্যাক্ত করিয়াছিলেন যে, খবঃ পুঃ চতুর্থ কি পঞ্চম 
শতাব্দীর পুর্বে তারতবী লিখন-প্রণালী অবগত ছিল না। মোক্ষমূলার+, 
বেবর*, বুলার* গ্রন্ুতি প্তিতগণের মতে ভারতীয়-লিপি ফিনিসী্ব বর্ণমালা 
হইতে উদ্ভূত হইপ়াছে। আবার কেহ কেহ বলিরা থাকেন ফে, ব্রাহ্মীলিপি 
আদীরিয়া ও বাবিলোনিয়ার বাণমুখ বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন হইন্নাছিল। 


১12010121 9জা9হা? [7018 0065 হণ ছি) চিত 52 
২101]. 1.9 ০01, 0) 7, 22, 





হ বাঙ্গালা সাহিত্য 
বার্ণেলের মতে ফিনিশীয়, পারস্ত অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয়-লিগি হইতে 
: ব্রাঙ্মী-লিপির উদ্ভব হইয়াছে। প্রিগ্দেপ, সেনার্ট প্রসৃতি পর্তিতগণের মতে 
ব্রাঙ্মীলিপি গ্রীক-বিছয়ের চিহ্১। অপর পক্ষে টমাস সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, 
৭7096 [10019021010 05 20 10969800501) 051550 200. 10811) 
1080160 5010006 ০1 11008” অর্থাৎ ভারতবাসীর! নিজেরাই স্বাধীন- 
ভাবে লিপিবিষ্ভার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এবং ইহ তাহাদের দ্বারাই পরিপুষ্টি 
লাভ করিয়াছিল। কানিংহামও বলিয়াছেন,--1099 10150 £817 41027 
০6৫ 93 5. 0160600 1096097706100 £05829100. 0100৩ [90019 ০? 
1০91০, অর্থাৎ ভারতীয়-লিপি ভারতবাসীর দ্বারাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
উদ্ভাবিত হইয়াছেং । অশোক লিপির বর্ণগুলি সুগঠিত অবস্থাতেই পাওয়া 
যায়। কিরূপ আদর্শের ক্রমিক পরিবর্তনে এর সকল বর্ণ গঠিত হইয়া! উঠিয়াছিল 
তাহার কোন নিদর্শন ভারতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া নান] প্রকার 
মতবাদের স্থষ্টি হইয় থাকিবে । কিন্ত $কছুদিন পর্বে মহেঞ্জোদারো! ও হারাগাতে 
ভারতের সুপ্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সকল খুক্তিতর্কের সম্পূর্ণ 
অবসান হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। ভারতবর্ষে যে স্রীষ্টের জন্মের 
কয়েক শত বৎসর পুর্বে লিপি-বিগ্ঠ।র প্রচলন ছিল নাঁ_ইহা! বলিতে এখন আর 
কেহ লাহস করিতে পারেন না। তগণ স্থির করিয়াছেন যে, খ্ীষ্টের জন্মের 
প্রায় চারি হাক্ষার বৎসর পুর্বে সিন্ধু দেশীয় এই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
অতএব সেই সময়েও যে ভারতে লিপি-বিগ্ভার প্রচলন ছিল তাহা আর অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। বুলার সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পারসিক, 
আরামীয়, এবং ফিনিসীয় প্রভৃতি লিপি খ্বঃ পৃঃ অষ্টম বা দশম শতাবীতে 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল, আঁর তাহা হইতে হিন্দুগণ প্রায় গ্বঃ পৃঃ পঞ্চম 
শতাব্বীতে তাহাদের বর্ণমালার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । কোন 
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+লিপিতন্ ঙ 
সপ্রাটীন লিপির আদর্শ আবিষ্কৃত না হওয়াতেই এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি 
হইয়াছিল, কিন্ত এখন সৈন্ধবী লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি 
শিথিল হইয়া! পড়িয়াছে। এই লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই, কিন্ত 
ইহার আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে পণ্ডিতগণ দিদ্ধান্ত করিগ্রাছেন যে, এই এসদ্ধবী 


চিত্র-লিপির ক্রমিক পরিবর্তনেই প্রাচীন ব্রাঙ্গী-লিপির, উদ্ভব হইয়া থাকিবে ১। 


তথাকথিত পারসিক, আরামীর বা.ফিনিসীয় সভাতার নিদর্শন খ্রীষ্টের অন্মের 
চারি হাজার বত্সর পুর্বে পাওয়! যা ন! বলিগা এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, 
ভারতে লিপি-বিগ্ভার প্রচলন প্র সকল সভ্যতার বহু পূর্বেই হইয়াছিল। 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, (অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ফিনিসীয় 
লিপি হইতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। এই ফিনিকগণের 
সন্ধান আমাদের সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যাঁয়। সেখানে 
ইহাদিগকে পণি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা প্রাচীন শ্রীক ও জাঙ্জাপ- 
দের নিকট ফোনিক বা ফণিক নামে পরিচিত। এই ফনিক শব হইতে 
পরবর্তীকালে বণিক শবের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়) কারণ 
খণ্বেদের ৬১ মণ্ডলের ৩২ কুক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্ধ্য পণি শব্দের বণিক অর্থ 
করিয়াছেন, এবং পাণিনির উপাদিথত্র অনুসারে পণ ধাতু হইতে বণিক শব 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার অপর কারণ এই যে, পণিগণই আদি বণিক বলিয়া! 
পরিচিত ছিলেন। খ্ণ্েদের যুগে দেখা যায় যে, পলি নামক এক ধনবান্‌ 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমুদ্রোপকূলে ও নদ্দীতীরে বাস করিতেন । তীহারা নৌকা ও 
অর্শবপোত নির্বাণ করিতেন, এবং পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন । ইহারা! 
গোপালনবিষ্তায় পারদর্শা ছিলেন, এবং ছগ্ধ হইতে নানাগ্রকার সুপ্বাহ খাস্ন্রব্য 
্রস্তত করিতে জানিতেন। তারপর বৈদিক আধ্যগণের সহিত ইহাদের বিরোধ 
উপস্থিত হয়। তাহারই ফলে তাহারা কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ আফগানিস্থানে,. 
পারন্তে, আরবদেশে, ও তথা হইতে ফিনিসীদ্ার যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন: 
করেন। অতএব এই ফিনিক বা! পৃশিগণ ভারতবর্ষেরই আদিম অধিবাসী ছিলেন। 


সিউল অর ওক পন্য শরাল পর স্রা রিয়াদ 





রা 


ক. এ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
'এইজন্যই বোধ হয়, ত্রীঃ পৃঃ ৫ম শতাবে হিরোর্দোতস্‌ লিখিয়াছেন যে, ইহার 
পারন্তোপসাগরকূলে বাস করিতেন । আবার কেহ কেহ এক্সপও লিখিয়াছেদ 
যে, আফগানিস্থানেই ইহাদের আদি বাসভূমি ছিল। যাহাই হউক, ইহার 
যে প্রাচ্যদেশের লোরু তাহাতে সন্দেহ নাই১। 

এই বণিকগণ যে বৈদেক আধ্যগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহাও জান 
যাইতেছে । অতএব তাহাদের মধ্যে যে কৃষ্টির আঘানপ্রধান হইয়াছিল তাহ 
ধীরণা কর যাইতে পারে। এইজন্ই ত্রাক্ষী বর্ণমালার সহিত কোন কোন 
ফিনিসীয় অক্ষরের সাদৃ্ঠ লক্ষিত হয়। প্রষ্টব্য এই যে, ফিনিসীয় বর্ণমালায় 
অক্ষর সংখ্যা অতীব কম। ইহা এত অসম্পূর্ণ যে, বৈদ্িক বর্ণমালার সহিত 
তাহার তুলনাই হইতে পারে না। অতএব ভারতের আদিম অধিবাসী এই 
বলিকগণ যে স্থানত্যাগের পরে ভারতীয় বর্ণমালা! আংশ্িকভাবে ব্যবহার 
করিতেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় 

বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকালেও যে ভারতে লিপি বিস্তার প্রচলন ছিল তাহ 
আমাদের স্তুপ্রাচীন গ্রন্থসমূহের উল্লেখ হইতেও বুঝিতে পারা যায়ং ৷ পাণিণি 
পিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি বহুতর শব প্রয়োগ করিয়াছেন 
এবং পশিশু্রন্দীয়” ও “মসভ” নামক দুইটি লিখিত গ্রস্থেরও উদ্বাহরণ দিয়াছেন, 
তিনি মাহেশ্বর স্ুত্রের উল্লেখ করিয় বর্ণপাঠের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন! 
অতএব এই ব্যাকরণ পাণিনির পূর্ববর্তী । ইহাতে বুঝা যায় যে, সেই: প্রাচীন 
কালেই ভারতীয় বর্ণমালা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। বর্ণজ্তান অর্থে লিখন 
পঠন উভয়ই বুঝাইয়া থাকে । পুর্কে ষে ইহার ব্যক্তিক্রম হইত, তাহা ধারণ 
করা যায় না। ৬*ম সুত্রে পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন__“লোপোহদর্শনম্চ 
অর্থাৎ কোন বর্ণের অবর্শনকে লোপ বলা হয়। বর্ণ পিথিত না হইলে তাহার 
অবর্শনের অর্থ হয় না। এই প্রকার লোপের স্ত্র বৈদ্ধিক প্রাতিশাখ্যগুলিতেও 





১ বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ৫৯৪ পৃঃ) বঙ্গীর মহাকৌধ, ১ম থও, ৫৫৫৬ পৃঃ হইতে সম্কলিত। 


লিপিতন্ব € 
দৃষ্ট হয়, যথা__পলোপ উদঃস্থাম্তস্তোঃ সকারন্ত” ( অণর্ধপ্রাতিশাখ্য, ২১1১৯ 
বাজসেনয়প্রাতিশাখ্য, ৪1৯৫, তৈত্তিরীর প্রাতিশাখ্য, ৫1১৪ )1 : অন্তব্র- 
প্যস্ুস্থোমবস্থ লোপঃ” ( খক্‌প্রাতিশাখ্য, ৪1৫, ইত্যাদি )।. তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
ইন্রকে আদি ব্যাকরণকার বলা হইয়াছে, যথা-স্ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে 
মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া! বাক্য, পদ, পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন ।” ইহা 
ব্যাকরণের কার্য্য, অতএব ব্যাকরণ ধন ছিল, তখন লিখিত ভাষার অস্তিত্বে 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পাণিনি তীহার গ্র প্রকাণ্ড গ্রস্থ কেবল মুখে মুখেই 
রচনা করিয়াছিলেন, ইহা! ধারণাঁর অতীত । পরে গুরুর নিকট শুনিয়] শিষ্য 
শিক্ষা করিতে পারে বটে, কিস্ত-গ্রন্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় লা। বেদের 
সুত্রগুলি পৃথকৃভাঁবে রচিত হইতে পারে, কিন্তু খন তাহারা সংহিতাকারে 
সংগৃহীত হইয়া ছিল, তখনই গ্রস্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কারণে 
ভারতে যে কোন প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা! ধারণা করা যাইতে পারে। 
অধুন! সৈন্ধবী লিপির আবিষ্ারে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

(মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখ! যায় যে, বিবিধ বন্তর প্রতীক এক একটি 
চিত্র হইতে প্রাথমিক লিপিবিগ্ভার উদ্ভব হইয়াঁছিল। মযেক্সিকে। দেশের চিত্র- 
লিপি এই পর্য্যায়তুক্ত । প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে এই প্রথার উন্নততর 
অভিব্যক্তির নিদর্শন পাওয়! যায়, অর্থাৎ সমগ্র বস্তুটি চিত্রিত না করিয়া ইহার 
অংশ বিশেষের দ্বারাই বস্তুটি লক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়, যেমন মানুষের মস্তকের 
চিত্র দ্বারাই মানুষ বুঝান হইয্াছে। এইরূপ চিত্রদ্ধারা যাবতীয় মনের ভাব 
প্রকাশ কর! বে কিন্ূপ কষ্টকর তাহা সহজেই. অনুমিত হইতে পারে। ইহার 
প্রতীকার কল্পে পরবর্তীকালে এক একটি চিত্রের ধ্ন্াত্মক মুল্য নির্দেশিত 
হইয়াছিল, যেমন মিশরীয় ভাষায় মুখের প্রতিশব্দ কু, অতএব মুখের চিত্র দ্বারা 
রবর্ণ লক্ষিত হইত। উক্ত ভাষার গুহার প্রতিশব্দ নেব। অতএব গুহার 


চিত্র দ্বারা ন বর্ণ বুঝান হইত। এইরূপ সাক্কেতিক লিপি হইতে মিশরদেশে 
ছানার উদর তউয়াতিল 1১ 


৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
ভারতবর্ষেও স্বাধীনভাবে বিবিধ বস্ত-চিত্র হইতে বর্ণমালার উৎপত্তি 
হইয়াছিল ) ইহার প্রাচীনতম মহেপ্োদারোর মুদ্রাপিপি এইরূপ--. 
. জজানঘ৩২৪ বীসকি198৮? 
এই লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই, তথাপি এই চিত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা 
যায় যে, বিবিধ বস্তর সাঙ্কেতিক প্রতীক হইতে এই বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে । 


পরবর্তী অশোক লিপিতে ইহার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
কয়েকটি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা এখানে সন্গিবি্ট হইলং £-- 


সং-কর্তীর (কাটারী) শী হইতে অশোক লিপির '+€ ্ক 
সং__খন্‌ ধাতুজাত খনন যন্ত্র প হইতে অশোক-পিপির "৭ শখ 


শংগগনের চিত্র /২. হইতে অশোক-লিপির /* *»গ 


ধন চিত্র 0. হইতে অশোক লিপির 0  স্ধ 
বাড়ীর চিত্র 5 ৯74৯ নি. বা, 
_ মতন্তের চিত্র ্ হি নিত এত স্পবিই অনু 
তালপত্রের চিত্র ১ পি. ১ 4৯ 
বীণার চিত্র & হি সু 8০ বুক উঠব 
রশ্মি বা রজ্জুর চিত্র 11 ১ 41 -্র 


অশোক-লিপির ল এবং হ একই চিত্রের বিপরীত পরিস্থিতিতে উৎপর 
হইয়াছে, যথা ৭) -্ল) (৮৬ »হ, অর্থাৎ বামাবর্তে ল, এবৎ 
দক্ষিণাবর্তে হ। এই চিত্রটি লাঙ্গলের রেখ! চিত্র মাত্র, এবং লাঙ্গলের অপর 
প্রতিশব হল। একই বস্তর দুইটি প্রতিশব্দ হইতে এইরূপ দুইটি বর্ণের উত্তব 





ী লিপিতন্ব ৭ 


হওয়াতে বন্তচিত্র হইতেই যে ব্রাঙ্গী ণিপির উত্তব হইগ্লাছিল, এই ধারণাই 
নমধিত হইতেছে ।৯ 

অশোকলিপির জ, ঘ, এবং ব, এই তিনটি বর্ণে সাদৃশ্ত লক্ষিত হইবে । 
দংস্কত প্অঘন* হইতে ইহাদের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে ।২ দৃক্ষিণমুখী হইলে 
অ, উর্দমুখী হইলে য এবং ঘ, অথচ এই তিনটি বর্ণের রেখাচিত্র এমন বিশিষ্টত। 
দম্পর বে, সহজেই একাটকে অপরটি হইতে পৃথক্‌ করিয়া পাঠ করা যায়। 
যবের রেখাচিত্র হইতেও ষ বর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হইতে পারে । অশোক- 
লিপির ঠ একটি কষুত্র বৃততববারা লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষার ঠ বর্ণে চক্্রমণ্ডল, 
এবং শুস্ত উভয়ই বুঝাইয়া থাকে | ইহার্দেরই রেখাচিত্র হইতে এ ক্ষুপ্র বৃত্তের 
উৎপত্তি হইয়াছে । আবার থ বর্ণ বুঝাইতে উক্ত বৃত্তের কেন্্রস্থলে একটি বিন্দু 
স্থাপন কর! হইয়াছে । সংস্কতের থ অনেক স্থলে প্রারুতে ঠতে পরিণত হয়, 
যেমন--সংস্থান প্রাঃ ঠাণ। কেবল বিভিন্নতা রক্ষার্থে মধ্য-বিন্দুটি স্থাপন 
করা হইগ্লাছে যাত্র। এইরূপ কৌশল ন এবং ৭ বর্দয়েও লক্ষিত হয়। এইরূপে 
বিবিধ বস্তর চিত্র হইতে অশোকলিপির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রস্িদ্ধি এই যে, 
'ব্রচ্ধা ইহার আদি প্রবর্তক, এইজ্রন্ত এই লিপির অপর নাম ব্রাঙ্গীলিপি। 
আধুনিক ভারতের যাবতীয় লিপি ইহার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রাঙ্গী লিপির ক্রমিক পরিবর্তনের চিত্র 
এখানে প্রদত্ত হইল। 





ক. এক পি ঘা কা 8. 2৮৮৮১৮০৪৫7০ রাজ 


বিবৃতি 


অশোঁক-লিপি হইতে প্রধানত: টানা লেখার ক্রমে বর্থমান বাঙ্গালা 
বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ ক অক্ষপরটিই ধরা যাউক | অশোক-লিগিতে 
ইহার আকৃতি + এইরূপ। পরম্পর সমকোণে অবস্থিত এই ছৃইটি 
সর্বলরেখা। যদি একটানে লিখিত হয়, তাহা হইলে ইহার আকৃতি 
এইরূপ হয়। শ্রীকষ্চকীর্ভনের পুথিতে কোন কোন স্থানে এইক্ূপ ক লিখিত 
হুইম্জাছে, এবং অনেক বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথিতেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাঁয়। 
ল্ঘ রেখাটির বাষদিকের অংশ পরে ত্রিহুজ্জাকারে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং 
দক্গিণ পার্শের বদ্ধিত অংশ বক্র হইয়া পাল-লিপির ক উৎপন্ন করিয়াছে। ইহারই 
সুগঠিতরূপ আমরা কেন্বি- বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে, বিশ্বরূপ লেনের দরান-প্রে, 
এবং প্রীরুষ্ঝকীর্ডনের পুথিতে পাইয় থাকি। 

অশোক লিপিতেই থ অক্ষরের নীচে একটি ক্ষুদ্রবৃত্ত সংযোজিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। কুষাণ-লিপিতে ইহা ত্রিভুজ্জাকার ধারণ করিয়াছে, আর পাল- 
পিপ্সিতে বামভাগের অংশ বত্র হইয়! নীচের দিকে নামিয়া গিরাছে।  বল্লাল- 
সেনের দ্বানপত্রে ত্রিভুজের উপরের অংশ লঙ্বরেখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
বামভাগের অবনমিত শেষ প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র ত্রিভুজের হৃষ্টি করিয়াছে। 
ইহাই বাঙ্গালা খ এর আদিরূপ। ইহারই সংস্কৃত এবং সুগঠিত অভিব্যক্তি 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের পুথিতে পাওয়া যায় । 

গগনের চিত্রলিপি হইতে গ অক্ষরের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। কুষাণ 
লিপিতে ইহার বাম ভাগের শেষপ্রান্তে একটি শত্রু সমান্তরাল রেখা দৃষ্ট হয়। 
পাল-লিপিতে দক্ষিণ ভাগে একটি লম্ব রেখার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই 
বাঙ্গালা গ-এর আদ্িরূপ। পরবর্তী অভিব্যক্তিতে ইহার বিশিষ্ট সংস্করণ 
লক্ষিত হই । 
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বিবৃতি ৯ 

অশোকলিরি ঘ-এর বামপ্রান্ত কুষাণ ও গুগুপিপিতে মাত্রাবিশিষ্ট দেখিতে 
গাওয় যায়। পাঁল লিপিতে এই মাত্রা সমগ্র অক্ষরটির উপরে সম্সিবিষ্ট হইয়াছে, 
এবং নীচের অংশে অসম দুইটি ঘরের স্থষ্টি কবিয়াছে। ইহাই বাঙ্গাল! ঘ-এর 
আদিরূপ। বল্লালী দীনপত্রে মধ্যবর্তী লঙ্ব রেখাটি সংক্ষিপ্ত হয়! গিয়াছে। 
গরবর্তী লিপিতে ইহা'রই সংস্কৃত রূপ দৃষ্ট হয়। 

অশোঁকবিপির চ মান্রাবিশিষ্ট হইয় সামান্ত পরিবর্তনের সহিত শরীর 
কীর্তনের চ'তে পরিণত হইয়াছে । ইহারই পার্খপরিবর্তনে বর্তমান চ'এর 
উদ্ভব। 

অশৌক-লিপির ছ একটি লম্বরেখার ছুইপার্খে বিপরীত পরিস্থিতিতে স্থাপিত 
ছুইট ৮-এর সমধায়ে গঠিত । বোধ হয় অল্প প্রাণ ও মহাগ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ" 
বিপিষ্টতা প্রদর্শন করিবার জন্ত এই কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কুষাণ-লিপি 
হইতেই ইহ মাত্রাবিশিষ্ট হ্ইয়াছে। পাল-লিপিতে ইহ! ঈষৎ তির্যাকভাঁবে 
কন্তিত একটি বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্ধু বল্লালী লিপি ও কেম্বি'জ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুখিতে প্রায় অশোক-লিপিরই অনুকরণ দৃষ্ট হয়। ছ-এর 
বর্তমানরূপে চ-এর মহাপ্রাণত্ব বুঝাইবার অন্য শিরকর্তিত একটি হ যুক্ত 
রহিয়াছে । 
'. অশোক, কুষাণ ও গুপ্তলিপির জ প্রায় একই পধ্যায়তৃক্ত। ইহা ইংরাজী 
বর্ণমালার বড় হাতের 2 অক্ষরের অনুরূপ । পাঁণ-লিপিতে ইহার অধূনিক বূপ 
গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে দেখা যায় যে, উপরের সরল রেখাটি মাত্রায় 
পরিবন্তিত হইয়াছে, আর মধ্যের রেখাটি নিশ্নদিকে বদ্ধিত হইয়াছে, এবং 
বর্ষামিয়ের রেখাটি ঈষৎ বক্র হইয়া বাম দিকে হেলিয়া রহিয়াভে। . পরবর্তী 
অভিব্যক্তিতে ইহারই সংস্কার দৃষ্ট হইবে। 

এইভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে অশোকপিপি হইতে বাঙ্গাল] বর্ণমালার উৎপত্তি 
সন্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। আধুনিক প্রাদেশিক বর্ণমালাসমুহ ত্রাঙ্ষী 


চক এলাহি... সালা লারত নর 2 বাতা ন. জেনির রে ররর রাকা 


১০. বাঙ্গালা সাহিত্য 
ও বৃস্তাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে ব, র, ক, ধ, ঝ, খ, খ, ত, থ প্রভৃতি বর্ণে 
এই বিশেষত্ব স্পরিষ্ফুট | পু 

অশোক-লিগিতে ব্যঞ্জনবর্ণের স্থিত স্বরবর্ণ যোগ করিবার যে কৌশল 
অবলম্িত হইয়াছে, তাহারই ক্রমিক অভিব্যক্তিতে বাঙ্গালা বানানের উদ্ভব 
হইয়াছে। একটি ক্ুত্ম সরল রেখাকে বর্ণের ডাইন দিকে যুক্ত করিলে আকার, 
বামদিকে একার, উপরে ইকার, ন্প ছইটিতে ঈকার, নিয়ে উকার, ঢৃইটীত্তে 
উকার, এবং ডাইনে বামে উভয় দ্বিকে থাঁকিলে ওকার বুঝিতে হয়। ষথা__ 
৮৫1৮3  এদেকাণৎ পিয়েখ। এই সরল রেখাটি বর্ণের ডাইনে 
ল্বভাবে বদ্ধিত হইয়া বাঙ্গালা আকার, বামে অর্ধরতাকারে স্থাপিত হইলে 
একার, উভয়ের সংযোগে ওকারের স্থষ্টি করিয়াছে বর্তমানুকালের. ইকার ও 
ঈকার বর্ণের বাম ও দক্ষিণভাগে স্থাপিত সরল ব্রেখার উপরে অর্ধবৃত্তের 
সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ইহাদের বিভিন্নতান্ঞাপক পরবর্তী অভিব্যক্তি 
মাত্র। উকার ও উকার বর্ণের নিয়স্থ একটি ও দুইটি রেখার ক্রমিক পরিবর্তনে 
উৎপন্ন হইয়াছে দ্রষ্টব্য এই যে, এইরূপ কৌশল অবলম্বনে একমাত্র অধর্ণ 
দ্বারাই যাবতীয় স্বরবর্ণ লেখা যাইতে পারে। বস্তুত: নাগরী বর্ণমালায় অ, আঁ, 
ও, ও লিখিতে অ বর্ণকেই মুলরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে । শ্তামদেশের বরানার 
একমাত্র অকার অবলম্বনে স্বরবর্ণগুলি লিখিত হয় । 

অধুন| কোন কোন বর্ণে উকার সংযোগের কৌশল লঙ্ষণীয়। গুরু শব্দটি 
ধরা যাউক।  গএর নিক্নভাগে ত-এর ন্যায় অংশটি পাল-লিপির উকারের নিম্নাংশ 
মাত্র। আর র-এর উকার অশোক-কুষাণ-গুধচলিপির উক্ত বর্ণের শেষের দ্বিকের 
বর্ধিতাংশের আধুনিক অভিব্যক্তি। ইহা হইতেই বিভি্নতান্থচক উকারের 
যেমন বধ প্রভৃতি বর্ণের ) উৎপত্তি হইয়াছে । 

যুক্ত ব্যপ্রনের আদর্শও অশোৌক-লিপিতে মিলিয়া থাকে। যথা-- 
৯ শদ্ধে। 8 -মৃহি। এখানে জষ্টব্য এই যে বর্ের নিয়ভাগে এবং 


বিবৃতি ১১ 


বঙ্গলিপিতে অনেক যুক্রবর্ণ নানাপ্রকার বিশিষ্টত| লইয়া গঠিত হইয়া 
উঠিমাছে। অনুসন্ধান করিলে ইহার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
অধুনা য এবং ণ-এর যুক্তবর্ণকে আমরা ঝ এইরূপে লিখিয়া থাকি। কেশব- 


প্রশস্তিতে বিষু শব্দটি এইভাবে লিখিত রহিয়াছে-- ব্সু *। পাল 


বান্ষগণের লিপি হইতে আরম্ত করিক্না পরবর্তী বল্লালী প্রস্তি লিপিতে ণ বর্ণটি 
২." রূপে লিখিত দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এখানেও ষএর নীচে এই ৭ 
ুক্ত রহিয়াছে। এই দুইটি অক্ষর পৃথকৃভাবে না! লিখিয়া একটানে লিখিত 
হইলে ৮ এইরূপ হয়। ইহাই পরবর্তীকালে ক্র এবং তে 
পরিণত হইয়াছে। বর্ণের ঘক্ষিণপার্খস্থ ও জাতীক্স চিহ্ছটি প্রাচীন ণ-এর 
বূপভেদ মাত্র, ব-এর নিয়ভাগ হইতে পার্খে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। 

অশোক ও কুষাণ লিপির ঞ এইরূপ শী; | গুণুলিপিতে ইহা ও 
এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বল্লালীলিপিতে ব্রা্মী অক্ষরের বামভাগের ল্ব- 
বেখাটি যোগ করিয়া ইহাকে এ এইকপ প্রদান করা হইয়াছে । অধুনা জ এবং 
ঞ সংযুক্ত বর্ণট জ্ঞ রূপে লিখিত হয়। ছ-এর বামাংশের সহিত এর 
ব্দিণাংশ, যোগ করিয়া এই বর্ণ গঠিত হইয়াছে ।  . 

এখন এ এবৎ চ সংযুক্ত বর্ণ টি ঞ্চ রূপে লিখিত হর। বল্লালী লিপিতে ইহার 
আকুতি 23 এইরূপ। এখানে স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে, অশোঁক- 
লিপির চএর উপরে এ স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানকালের ফু এবং ধএর 
আকৃতিগত বিভির্নতায় ইহাদের উৎপক্কির ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। 

বর্তামানকালে হ ও ম সংযুক্ত অক্ষরটি দ্ধ এইরূপে লিখিত হয়। বল্লালী 
লিপিতে ইহাকে ছু এইভাবে পাওয়া যায়। উক্ত লিপির হ এইরূপ 

দি । ইহার নিয়ভাগে যে ম সংযুক্ত করিয়া! এই বুক্তবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, 

তাহা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা! যায়। ইহার বর্তমান 

3 নৌযান ১ম রক, ২৯ পষ্টায় প্রকাশিত প্রতিলিপি হইতে । 2 
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কূপ হু এর লেজটি অক্ষরটিকে বিভক্ত. করিয়া দক্ষিণপার্খে নিম্নদিকে প্রলারিত 
রহিয়াছে। বামদিকের পরিবর্তন টানা লেখার প্রভাবজ্জাত পরবর্তী সংস্কার মার । 

এখন ক্‌ ও ষ সংযুক্ত বর্ণ টি ক্ষ রূপে লিখিত হয়। বল্লালী প্লিপিতে ইহার 
রূপ স্ত্রী এই প্রকার। কুষাণ ও গুপ্ত-লিপিতে খ এইরূপে 3 লিখিত 
হইত। ইহার মধ্যস্থানে অশোক লিপির + কে)এর সমান্তরাল রেখাটি 
যুক্ত করিয়া বল্লালী লিপির ক্ষ উৎপন্ন হুইয়াছে। এই লিপিতে ক-এর রূপ 
, হক এই প্রকার, কিন্ত প্রীকঞচকীর্তনের পুথিতে ডাইন পা্থের বার্জীত 
অংশটি সঙ্কুচিত হইয়া ফ্ঁ এইরূপ: গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান ক্ষ অক্ষরে 
ইহারই প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । ইহার বামদিকের অংশ টানা লেখার 
পরবর্তী সংস্করণ মাত্র । বল্লালী লিপির ক্ষ-এর রূপ দেখিয়া বুঝা যায় যে, সেই 
লময়ে ইহা কৃখ-এর মত উচ্চারিত হইত। শিল্পী এইজন্ত খ-এর উপরে ক 
স্থাপন করিয়াছেন। 

এখন ৬ ও গ সংযুক্ত বর্ণটিঙ্গ এইরূপে লিখিত হয়। বল্লালী লিপিতে. 
ইহার রূপ $€  এইপ্রকার। ইহার নিয্নভাগের অংশটি অশোকলিপির 
গ-এর পরবর্তী কুষাণ ও গুপ্তলিপির অভিব্যক্তিমাত্র। পরে নীচের বন্ধিত 
বামাংশ টানা লেখায় অ-এর আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে। মাত্রার সহিত সংযুক্ত 
সক্কেতটি ঙ ভ্োতক। 

এখন কৃ ও ত সংযুক্ত বর্ণটি ক্ত এইরূপে লিথিত হয়। বাল্লালী লিপিতে 
ইহা 'ভ এইরূপে লিখিত হইয়াছে । ইহাতে অশোঁক লিপির ক-এর নীচে 
ত যুক্ত রহিয়াছে। পরবর্তী টানা লেখায় দ্বিত্ব ত-এর দক্ষিণ পার্খে ক-এর 
সঙ্কেতরপে ইহার ডাইনের বন্ধিতাৎশ মাত্র সংযুক্ত রহিয়াছে । 

কৃ ও র সংযুক্ত বর্ণের বর্তমানরূপ ক্র। বল্লালী জিপিতে ইহা সা 
এইভাবে লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে অশোঁকলিপির ক-এর নীচে র্ফলা 
সংযুক্ত করা হইয়াছে । পরবন্তাঁ অভিব্যক্তিতে কএর সমাস্তরাল রেখার বাঁমাংশ 


চিন জরা কলিীরে। ধর উল ররারা 


বিবৃতি ১৩ 

ঘবিত্ব ট অধুনা! উ এইভাবে লিখিত হইয়া থাকে। বল্লালী লিপিতে ট-এর 

মীচে এইরূপ একটি চিক দ্বারা ছবত্বত্ব বুঝান হইয়াছে। এখন পর্য্যস্ত সেই 
আদর্শ ই অন্কৃত হইতেছে । 

রেফ. এব র ফলা। উভক্নই অশোক-লিপির র। বর্ণের উপরে তি্যকতাঁবে 
স্থাপন করিয়া রেফ এবং নিয়ুভাগে সমাস্তরাণ ভাবে স্থাপন করিয়া র ফল! 
নির্দেশত হইয়। থাকে। ইহ! প্রাচীন প্রথারই অনুকরণ মাত্র। 

য ফল! ইহার বর্তমান ূপও বল্লালী-লিপিতে পাওয়া যায়। অশোক-লিপির 
যএইরূপ 4 | ইহাকে বর্ণের নিয়ভাগে স্থাপন করিয়া তখন যুক্তবর্ণ 
নির্দেশিত হইত। এখন ইহার দক্ষিণ দিকের বক্র অংশ বাদ দিয়া ইহাকে বর্ণের 
পারে স্থাপন করা হয়, এইমাত্র প্রভেদ । 

বাঙ্গালা যুক্তবর্ণে ধাএর রূপ পরিবর্তিত হয়, থা_ন্ক ইত্যাদি । ইহাতে 
ধর স্বন্স্থিত অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর পাল-লিপিতে ব্যবহৃত ধএর 
দক্ষিণাৎশ টানা-লেখার গ্রভাবে পরিবপ্তিত আকারে যুক্ত রহিয়াছে। 

যুক্তবর্ণ হস খু: | ইহার সরলতা অম্পাদ্নের জন্য ৭'এর দক্ষিণাংশ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবৎ বক্রাংশের শেষ সীমায় একটি খিন্দুর আবির্ভাব 
হইয়াছে। 

ম-ফলাঁয় ম'এর বামভাগের উপরের অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে লিপির প্রসারতা বৃদ্ধি পাইস্কা থাকে। 
ইংরাজগণ এখন এদেশের রাজা, এইপন্য এখানে ইংরাজী ভাষা! ও লিপির 
প্রচলন এত বুদ্ধি পাইয়াছে। অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়! প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। তাহার অনুশাসনগুলি 
রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, 
মমগ্র ভারতবর্ষে তখন এই লিপিরই প্রচলন ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে খরোট্টী লিপির প্রচলন লক্ষিত হয়। পরবর্তী কুষাণরাজগণ 


টির রানি: স্যার রিতা নি যার রত হা... বসের রন ৭: কস 


১৪ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


এই ক্রাঙ্মীলিপি ক্রমে পরিবন্তিত হইয়া ছইটি বিশিষ্টূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। 
ইহারই ফলে পূর্বাঞ্চলে আদি-বঙ্গাক্ষরের, এবং পশ্চিমাঞ্চলে আদ্দি-নাগন্ী 
অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল। স্বগাঁ় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া- 
ছেন+-_“গুগুরাজগণের প্রাধান্সের সময় উক্ত পুর্ববিভাগীয় লিপি এগাহাবা 
প্য্স্ত বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। ইহাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই লিপির 
প্রচলন ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইতে আরম্ত করে, এবং পশ্চিম বিভাগীয় আদি 
নাগরী লিপির প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । খ্রীসটীয় অষ্টম শতাবীতেই এই 
নাগরী লিপি পূর্ববিভাগীয় আদি বঙ্গলিপিকে অপসারিত করিয়া কাঁণী পর্য্যন্ত 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত উভয় লিপিই মগধে বাবহৃত 
দেখিতে পাওয়া যার। ইহার পরে মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের 
বাহিরে বঙ্গলিপির প্রচলন লক্ষিত হয় না।” 

এইরূপে আদি বঙ্গপিপির প্রচলন ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইলেও ই 
পরিপুষ্টিলাভের ব্যাঘাত হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে ইহার অন্তর্গত প্রায় 
সকল বর্ণগুলিই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর দ্বাদশ শতাবীর লিপিতে ইহাদের 
প্রায় পর্ণ পরিপুষ্ট অবস্থাই লক্ষিত হয়। ইহার পরে মুসলমানগণের আগমনে 
দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সাহিত্যচর্চার অনুকুণ হইতে পারে নাই। প্রকৃত 
পক্ষে ১২শ শতাবী হইতে আরম্ভ করিয়া! ১৫শ শতাববীর . শেষভাগ পর্য্যন্ত 
আমরা প্রায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থের সন্ধান পাই না। ১৪৩৫ খ্ীতাবে 
লিখিত বোধিরধ্যাবতারের পুথি, এবং চৈতন্-পূ্ববর্তী যুগে রচিত শ্রীক্কীর্ন | 
নামক গ্রন্থ আবিদ্ত হইয়াছেং। ইহাদের লিপিতে বঙগাক্ষরের প্রায় পুর্ণ 
পরিণত অবস্থাই লক্ষিত হয়। ১৭শ ও ১৮ শ্রতাবীতে ইহাদের আর বিশেষ 
কোন্‌ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। তারপর ১৯শ শতাবীতে মুরণবন্তের 


প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গাক্ষর বিশিষ্টকূপ পরিগ্রহ করিয়া স্থাপ্িত্ব লাভ: 
তি 





ব্রন, , গার রা রি নিলা” পরা লহ জহর 


বিবৃতি ১৫ 


করিয়াছে । অধুনা বিংশ শতার্বীতে জ্রত মুদ্রণের বিবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হওয়াতে প্রয়োজন বোঁধে কোন অক্ষর ও যুক্তবর্ণের কিছু কিছু পরিবর্তন সাঁধন 
করিতে হইয়াছে । 
বঙ্গলিপির প্রচলন একদিকে খর্ব হইলেও অপরদিকে ইহা! আসাম, প্রীহট্র 
ও উড়িষ্যা দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াঁছিল। আসামে বৈদ্কদেবের দান-পঞ্রে, 
এবং ১১৮৫ স্রীষ্টাবে প্রদত্ত বল্লভদেবের দানপত্র গ্রভৃতিতে বঙ্গাক্ষরই ব্যবহৃত 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্রের কেশবদেব এবং ঈশ্বরদেবের দাঁনপত্রেও 
বন্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে । উড়িস্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরে ভট্টভব্দেবের অনন্ত 
বাস্থদেব মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি আর্দি বঞ্গলিপিরই সাক্ষ্য প্রধান করে। 
আবার গঙ্গাবংশীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ'নরসিংহ দেব কর্তৃক প্রদত্ত দানপ্রগুলিতে 
বঙ্গাক্ষরেরই ব্যবহার লক্ষিত হয় । আসাম ও উড়িম্মাতে প্রচলিত বর্তমান লিপি 
য় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
ললিতবিস্তরে .দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক গুরুর নিকটে যে ৬৪ 
প্রকার ল্লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গলিপিরও উল্লেখ রহিয়াছে । 
এখানে লিপি অর্থে ভাষাই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অশোক উত্তর 
গশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে খরোষ্টী এবং ভারতের অন্তত্র ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। ইহ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভারতে 
এই ব্রাঙ্মী লিগিরই প্রচলন ছিল। ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কালের 
ইতিহাস অধূন! ভারতের প্রদ্দেশগুলিতে যে বিভিন্নগ্রকার লিপির প্রচলন 
: দেখা যায়, তাহারা সকলই সেই একমাত্র ত্রান্মীলিপি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। 
তখন অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত' থাকিলে 
অশোকের সময়ে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইত, এবং পরবর্তীকালে উদ্ভুত 
প্রাদেশিক লিপিগুলিতেও তাহার প্রভাব বর্তমান থাকিত। বিশেষতঃ সেই 
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প্রাচীনকালে লিপি প্রচলনের প্রাথমিক অবস্থায় পরস্পর নিকটবর্তী অঙ্গে 
বঙ্গে বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত থাকিবার কল্পনা করাও সঙ্গত বলিয়া ম 
হয় লা। তাহা হইলে ললিতবিস্তরের শী উক্তির সার্থকতা কি? অশোবে 
অন্ুশাসনগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব ভারতীয় প্রা্দেশিকত 
র অক্ষরের প্রচলন ছিল না এবং ইহার পরিবর্তে ল অক্ষর ব্যবহৃত হই 
যথা--রাজ স্থানে লাজ, রোপপিত স্থানে, লোপপিত, দশরথ স্থানে দসল' 
ইত্যাদিৎ । আবার শ্বরপুর্ধব শব্গুলিতে হ আগমের দৃষ্াস্তও লক্ষিত হয়, থা- 
এবম্‌.স্থানে হেবম্‌। ইদম্‌ স্থানে হিদম্‌ ইত্যাদি। তুলনীয়-_সৎইহস্*গীর্ণার ইধ' 
ধৌলী-হিদ । সংইহলোকিকস্মধৌলী-হিদলোকিক। আবার শবের আদি 
য অক্ষরের ব্যবহারও দৃষ্ট হয় না, যথ1-গীর্ণারের যথা, যদ, যতা ( সথযত্র ), ষ 
স্থানে ধৌলীতে অথা, অদাঁ, অতা, অম্‌ ইত্যাদি । সংস্কৃত মনুষ্যঃ শব্দ গীর্ণা 
মন্গসো, এব ধৌলীতে মুনিলে রূপে লিখিত হইয়াছে। অতএব পুর্বভারতী 
লিপি শিক্ষা করা অর্থে এই সকল শবের পরিবন্তিত রূপ সম্বন্ধে শ্রান লাভ করা 
এবং ততদহুযায়ী অক্ষর বিস্তাসে তাহা প্রকাশিত করা। বুদ্ধদেব বিভি 
প্রাদেশিক ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই ললিত 
বিস্তরকারের উক্তির উদ্দেখ্য বলিয়া মনে হয়। 
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সাধারণতঃ যে সকল অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করি 
তাহাদের সমষ্টিকেই ভাষ! বল! হয়, কিন্ধু ব্যাপক অর্থে যন্দ্ারা মনের ভাব 
প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাষা । এই নুত্রান্থ্যারী কঠনির্গত ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
ধ্বনি, ভাব-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গী বা জঙ্কেতাদিও ভাষা-পর্যযারভুক্ত। কুকুরকে 
| আঘাত করিলে ইহা করুণম্বরে চিৎকার করিয়া উঠে, আদর করিলে অব্যক্ত 
ধ্বনির সহিত আনন্দ প্রকাশ করে, আবার পরম্পরের সহিত যখন ইহারা 
বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তখন ক্রোধ-ব্যঞ্জক উচ্চ বব করে। এই সকল শব্দ দূর 
হইতে শুনিয়াও ইহাদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া ষায়। প্রকৃতপক্ষে 
প্রাণী মাত্রেরই যে সখ, ছুঃখ, হুর্ধ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ করিবার 
বিশিষ্ট ভাষা রহিয়াছে, তাহ! তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার হইতে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখাঁনে যানুষের ভাষাই আমাদের প্রধান আলোচ্য 
বিষয়। ইহা সাঙ্কেতিক ও শাব্দিক, বা অনুচ্চা্ধ্য ও উচ্চার্ধ্য ভেদে দ্বিবিধ। 
অনভঙ্গী, হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত, এবং মনোভাব-প্রকাশক শচত্রা্দি 
মাঙ্কেতিক ভাষার পর্য্যায়ভুক্ত। অধুনা বুদ্ধ-পরিচালনায় হস্ত ও পতাকার 
বিবিধ প্রকার সংস্থান দ্বারা এই সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। দূর হইতে 
কাহাকেও আহ্বান করিতে, অথব! দুরে বিতাড়িত করিতে আমর! হস্তের' 
ইঙ্গিতেও মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং মস্তক স্চালনে সন্মরতি বা 
অসন্মতি জ্ঞাপন করি। অতএব সাঙ্ষেতিক ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এখনও 
মানব-সমাজে পরিদৃষ্ট হয় । অপর পক্ষে উচ্চার্ধ্য বা! শাব্দিক ভাষার পরমাণু 
কণঠনিগর্ভ ধ্বনি, এবং ধ্বনির সমবারে গঠিত অর্থযুক্ত শব, শব দ্বারা গঠিত 
সবাক্য বা বাক্যসমষ্টি । ইহাও লিখিত ও কথিত ভেদে দ্বিবিধ। কথিত 
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রূপ পরিগ্রহ করে। এক একটি ধ্বনির ঘ্োতক এক একটি বর্ণ ব| সার্ষেতিক 
চিহ্ধ, আঁর ইহাদের সমবায়ে শব্দের. রূপ প্রত্যক্ষীভৃত হয়। অতএব লিখিত 
ও কথিত ভাষা পরম্পর সম্বন্বযুক্ত। প্রকৃতিদত্ত শক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে 
মানুষের ভাষার স্থষ্টি হইরাছে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে মানুষ বর্ণমালার 
স্ষ্টি করিয়া! লইয়াছে। অতএব লিখন-প্রথা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সাক্ষ্য 
প্রধান করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহার পরিচয় প্রদধান করা হইয়াছে। মানবের 
জ্ান-ভাগ্ডার এখন লিপিবিগ্ভার সাহায্যে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে) 

যখন কঠোচ্চারিত ধ্বনির সমবায়েই ভাষা গঠিত হয়, তখন এই উচ্চারণ, 
রীতিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি, 
তখন বায়ু দ্বারা দুসছুস পরিপূর্ণ হয়। পরে কুদকুল হইতে নির্গত বায 
প্রথমতঃ কনলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । এখানে ছুইটি ্সৈগ্মিক 
বিল্লি আছে, তাহাদিগকে শব্দ-তন্ত্রী বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের 
কম্পনেই ধ্বনির উতপন্তি হয়। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস 
গ্রহণ বাঁ পরিত্যাগ করি তাহাতে এই প্রকার কম্পনের অভাবে কোন ধ্বনিরই 
উৎপত্তি হয় না। কিন্ত নি্রিতাবস্থায় সমক্ধ সমন কণ্ঠ হইতে যে ধ্বনি নির্গত 
হয়, তাহা! এই কম্পন-প্রস্থত। এই ধ্বনি অব্যক্ত, কিন্তু বর্ণ আমাদের 
ইচ্ছাকত প্রয়াসে উচ্চারিত হয় । কণঠনলী হইতে শ্বাস-বায়ু ছুইটি পথে নির্গত 
হইতে পারে-__নাসিকা ও মুখ । যখন ্মৈম্মিক বিল্লি ছুইটি সক্ষোচিত-প্রসারিত 
না হইয়। লঙ্বভাবে অবস্থান করে, তখন নাসিকাপথে বাঁযু নির্গত হয়। আমর 
“এইভাবে .সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু এ বিশ্লিধঃ 
কণ্ঠের পশ্চাৎদিকে প্রসারিত হইরা যখন নাসিকা-দ্বারে বাধ নির্গমনের পথে 
বাধ। জন্মায়, তখন শ্বাসবাঘু মুখবিবরে প্রবেশ করে, তৎপর ওষ্ঠ ও জিহ্বার 
সাহায্যে আমরা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারিত করিয়া থাকি। যখন 
শ্বাস-বাযু মুখবিবরে পিহবা দ্বারা বাধিত না হইন্্া নির্গত হয়, তখন স্বরবণ 
উচ্চারিত হয়। পিহ্বা বাধা দান করে না। বটে, কিন্তু ঘিহ্বা ও ওষ্টের 
সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়! থাকে । অ, ই, উ 
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প্রভৃতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে ইহার সন্ধান পাওয়া! যাঁয়। অপরগক্ষে 
স্বাস-বাযু মুখ-বিবরের নানাস্থানে জিহ্বা দ্বার] বাধা প্রাপ্ত হইয় ব্যঞ্জন ধ্বনি 
উৎপন্ন করে। ক, চ, ট, ত,প ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেই ইহ? বুঝিতে 
গারা যায়। এই বাধার স্থান অনুযায়ী বর্ণস্রলিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত কর 
হইয়াছে, যথা-_ 
কণ্য-_অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, উ,হ 
তালব্য__ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, এ, য, শ 
মুর্ঘন্য__খ, সক, ট, ঠ, ড, ঢ, ৭, র,ষ 
দৃস্ত্য--৯, ত, থ,দ, ধ, ন,ল,স 
ওষ্্য_উ, উ, প, ফ, ব, ভ, ম ইত্যাদি 
এই বর্ণ-বিভাগে স্বরবর্ণগুলিকেও স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার কারথ 
এইযে স্বরবর্ণ উচ্চারণে যদিও জিহ্বা শ্বাস-বায়ুকে বাধা প্রদান করে না, 
তথাপি িহ্বা ও ওষ্ঠের সঙ্কোঁচন ও প্রসারণে মুখবিবরের বিভিন্ন স্থান হইতে 
& মকল বর্ণ উচ্চারিত হয়। সকল ব্যাকরণেই এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন? 
স্টহইবে। বর্ণগুলি মিলিত হইয়া শব্দ, এবং শবের সমষ্টিতে বাক্য 
গঠিত হয়। 
উচ্চারণের বিশিষ্টতার উপরেই বর্ণ এবং ভাষার প্রকারভেদ নির্ভর 
করে। আমাদের শব্দ-উচ্চারণের যন্ত্র ক, জিহ্বা, ওষ্, শ্লৈ্মিক বিল্লি প্রভৃতি । 
বন মানুষ সমভাবে এই সকল বন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে 
ত লোক তত বিভিন্নতা। এমন কি এক পরিবারবদ্ধ বিভিন্ন লোকের 
ভাষাও বিভিন্ন প্রকারের । প্রত্যেক লোকেরই কথ! বলিবার একটি বিশিষ্ট 
স্বরআছে। আমরা ইহার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত আছি বলিয়াই কেবল 
বধা শুনিয়াই দূর হইতে বুঝিতে পারি কে কথা বলিতেছে। আকৃতি প্রন্কৃতি 
গ্ক্ি-সামর্ঘে ভগবান প্রত্যেক লোককেই অনন্তসাধারণ বিশিষ্টতা-সম্পন্ন 
করিয়া সষ্টি করিয়াছেন ! বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের অন্তুভূক্ত 
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হইয়া যাইতেছে । এই জন্য প্রতোক ভাঁষাই অবিরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়] 
অগ্রসর হইতেছে, এবং ইহাঁরই ফলে বিভিন্ন প্রা্েশিক ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। 
এক গোষ্ঠীভূক্ত লোঁকগণ যে ভাষায় কথা বলিয়া পরস্পরের সহিত সহজে 
ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে, তাহাই প্রাদেশিক ভাষা । এ গোঠীভুক্ত 
লোকগণের নিকটে ইহার বিশিষ্টতা ধরা না পড়িলেও, ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা 
ইহার বিভিন্নত। স্প্ই হদরক্গম করিতে পারে। এই জন্ঠই প্রত্যেক জনপদের 
ভাষার পার্থক্য অনুভূত হয়। অধুনা প্রদেশ-বিভাগে আমরা পুর্ব, পশ্চিম ও 
উন্তর বঙ্গের ভাবার নামকরণ করিয়! লইয়াছি। 

মানুষের এই ভাষার উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে ইহাই প্রধান বিচার্যয 
বিষয়। ভগবান মানুষের ভাষ। স্থষ্টি করিরা দিয়াছেন, আর মানুষ তাহা 
ব্যবহার করিনা ভাবের আদান-প্রদান করিতেছে, এই সিদ্ধীস্ত বিজ্ঞান-সম্মত 
নহে। ভগবান-প্রদন্ত ক্ষমতার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, 
, ইস্াই এখন ভাষাতাব্িকগণ বিশ্বাস করিরা থাকেন। সুদূর অতীতে দেই 
প্রগৈতিহাসিক ষুগে মানুষ এমন অবস্থায় ছিল, যখন তাহারা পণুর গ্তার বনে 
বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং পণ্ড শিকার করিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করিত। তখন 
পণ্ডর স্তাঁয় দুই একটি অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াই তাহারা নিজের প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিয়া লইত। কিন্তু মানুষে ও পঞ্ুডতে প্রভেদ রহিয়াছে। সৃষ্টির 
আদি কাল হইতে ইতর প্রাণিগণ একই প্রথায় বাস! নির্মাণ করিয়া 
আসিতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোনই উন্নতি হয় নাই। পণ্ুগণ এখনও 
গহন অরণ্যে অথবা পর্কত-গহ্বরে আশ্রর গ্রহণ করে, আর পক্ষিগণ 
সেই প্রাটীন প্রথাতেই বাসা নির্বাণ করিয়া আসিতেছে । কিন্তু আদিম 
মানবগণ প্রক্কৃতিজাত লতাপাতার সাহায্যে বৃক্ষের উপরে নিরাপদ স্থানে 
আবাস স্থান নির্মাণ করিত, আর তাহাদের বংশধরগণ এখন লৌধপরিপুর্ণ 
স্ুরম্য নগরে বাস করে। মানবের এই বুদ্ি-বৃত্তির সাহায্যেই তাহা! 


তাষাতত্ব সি 
এবং পরে অল্লসংখ্যক শবেই তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইব যাইত। ধিক 
যখন ভাহারা। জীবনধারণের প্রধান উপায়রূপে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিল,' 
তখম নূতন নৃতন'বস্তর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের ভাষার প্রসারতা বন্ধিত 
হইতে লাঁগিল। কোন বস্তর বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা 
হয়ত  বন্তট নির্দেশিত হইত, পরে একটি শবের অত্যধিক প্রচলন হেতু 
সেই শর্ট গ্রধানতঃ ব্যবহৃত হইতে আরম্ত করে। এইরূপে বিভিন্ন না 
এবং সমনামের উৎপত্তি হইয়। থাকিবে। বস্তর সংখ্যাধিক্যে এবং ক্রিয়ার 
গ্রকারতেদে ভাষার শব্ধ্য বন্ধিত হ্ইয়াছে। এখন আমরা, বয়োজোষ্ঠ 
লোকগণের নিকট হইতে ভাষা শিক্ষা করি। শিশু তাহার অগ্থকরণ বৃত্তির 
সাহাব্যে ইহা। ধীরে ধীরে আয়ন্ত করে। শব্দগুলি ঘখন তাহার নিকটে, 
গুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়, তখন সে কণ্ঠের কম্পন ও মুখের তল্গী মনোযোগের 
সহিত লক্ষ্য করে, এবং ইহাই অনুকরণ করিয়! তদন্ুূপ শবের উচ্চারণে প্রয়াস 
পানন। তাহার প্রথম প্রচেষ্টায় শব্দগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় না বটে, 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে জিহ্বার জড়তা তিরোহিত হইলে সে সাধারণ মানুষের .্ায়ই 
কথা বলিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে প্রধানতঃ শ্রবর্শীক্তির তারতম্যের 
উপরেই শিশুর সফলতা নির্ভর করে। যাহারা বধির, তাহার! ধ্বনির স্বরূপ 
গ্রহণ করিতে পারে না, অতএব বাক্ষন্ত্র চালিত করিয়া অনুরূপ শব্দ উচ্চারণের 
প্রয়াস না করাতে বধিরেরাই বোৌব। হইয়া থাকে । কিন্কু জন্সান্ধ অপেক্ষাকৃত 
নহছে কথা বলিতে পারে। তারপর শিশু যাহা শোনে তাহাই আয়ত্ত করে। 
এইজন্যই বাঙ্গালীর সমাজে প্রতিপালিত শিশু বাঙ্গাল! ভাষায় কথা বলিতে 
অভ্যস্ত হু । কিন্ত তাঁহাকে ইংরাজ" পরিবারে রাখিয়া দিলে সে. সহচগ্ই, 
ইনীত্বী ভাষার কথা বলিতে পারিবে। ভারতপ্রবাসী ইতরা শিশুগণ 
খাঠুভাবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়ার ভাষাও আয়ত্ত করিয়া থাকে। আবার 
জং এমন বাঙ্গালীও আছেন, ধাহারা অতি শৈশবে “ইতলগ্ডে যাইয়া! বাস 
এ 0 এল নম লাগব বজ্িতত পাঁরিতন লা। অতএব ভাষা শিক্ষা 
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পািগণ ইহার দৃ্াতত্বূপ। এদেশে আসিয়া বাস করা হেতু তাহাদের 
মাতৃভাষার প্রভুত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। মুসলমানগণের আগমনের 
পরে এদেশীয় ভাষার সহিত মিশ্রণে উদ্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন 
বিশেষ প্রচলন হেতু এই ভাষা ভারতবাসী হিন্দুযুসলমান অনেকেরই মাড় 
ভাষায় পরিপত হইয়াছে । আমরা যাহা শুনি তাহাই শিক্ষা করি, তাহাই 
অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। এইভাঁবে ভাষা রূপ পরিগ্রহ করে। 

বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রাচীন আর্ধ্যভাষা হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছে। এই আধ্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী ছিলেন না, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া তাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই 
মতবাদই এখন প্রচলিত রহিন্নাছে। আর্যগোষ্ঠী স্থুসভ্য এবং পরাক্রমশালী 
ছিলেন। প্রথমে তাহারা একই স্থানে বসবাস করিতেন, পরে নানা কারণে 
বিচ্ছির হয়া তাহারা চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের কথা, অতএব তাঁহাদের বিবরণ কোন লিপিবদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
এইজন্ত তাহাদের আদি বাসভৃমি সম্বন্ধে মানা প্রকার কাল্পনিক মতবাদের সা্ট 
হইয়াছে। এসিয় ও ইউরোপের নানা স্থান, এমন কি মেরুপ্রদেশ পর্য্যস্ত 
এই আলোচনার বিষরীভূত হইয়াছিল! লিখিত ইতিহাসের অভাবে 
ভাবাতত্বের আলোচনা! দ্বারা এখন পণ্ডিতগণ একট স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
. হুইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর্ধযগণ যদি এক গোঠীতুক্ত হইয়া পুর্ববে একই 
স্থানে বা করিক্[া থাকেন, তাহ। হইলে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেও তাহাদের 
ভাষায় শব-সাদৃহয লক্ষিত হইবে । এই যুক্তি অবলঙ্বন করিয়া প্রাচীন অর্ধয 
ভাষা-জাত উপভাষাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, থা 
৯) আধ্যভাষা (নামাস্তরে ইন্দো-ইরাণীয়, অর্থাৎ সংস্কৃত ও আবেন্তার ভা! ), 
২। আর্মানীয়,। ৩। শরীক (আইওনিক, এটিক, ডোরিক-.গ্রভৃতি উপভাষা। 
সহ), ৪) আল্বানীয়, ৫। ইটালীয় (লেটিন, -ওস্কান, আমব্রিগ্থান 


প্রভৃতি সহ), ৩। ফেলটক (.্তি এবং টল পরদৃতি বেলের ভাষা 
অভ) ০) তানি 1 ৩5, এ নট এ খুন মিটি রা 
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প্রতি 'দেশজ ভাবা সহ), ৮। বাল্তোক্লাভিক (প্রাশিয়া, লিখুর়ানিয়া, 
লৈটিক, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, চেক্‌ ও শ্লাভ ভাষা সহ )। ইহা! ব্যতীত হিট্টাইট, 
মিষ্টানি, তোখারীয় প্রভৃতি উপভা্াগুলিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
এই ভাষাগুলির পরম্পরের সহিত যে শব-সাদৃণ্ত রৃহিয়।ছে তাহা নিম্নে 
প্রদ্রপ্লিত হইল১-_ 
সং-_দেব ; লা--দেউস্‌ (09৭); কেল--দিঅ (৭78 )। 
সং--পিতর্‌? লা_ও গ্রী-পতের (79711) টিউ-_ফদর ॥ ইং ফাদার । 
সংখ-মাতর্‌) লা_মতের্‌ (18157 )) কেল-মথির্‌ (১0810: ) 7 ইত 
-মাদার। 
সংত্রাতর্‌) গ্রীও লা_ক্রাততের ) কেল- ব্রথির ; ইংবাঁদার 
সং-_ছহিতর্‌ ; টিউ--দৌহটর £ আরমে- হুস্ত ; ই--ডটার। 
সং-ম্বসর্‌; লা__-মোরোর _-€ ৪০০ )) কেল-_সিউর (গাছ )) টিউ__ 
স্িত্তর (৪৮191), লিথু-_সেন্তর (56৪17 )7 ইং-সিষ্টার | 
সংগতি) লিখু _পত (12815 )1 
সংবিধবা লা_বিছুআ (০1৭ ))  টিউ_বিদ্ববো (স৫0৮০.) 
লিখু-বীদোঁব (৮19০৮৪, )) ইং--উইভো (৮৮৫০৯ )1 , 
সং--বিশ ) লা-_বিকুস্‌ (৮০05 )। 
সংরাজন্‌্ঃ লা রেক্স (79০); কেল__রি (11)। ৃ 
সং্শ্বন) লা-কেনিস্‌ (০%79)) কে_কু, (০৪); টিউ-_হুন্দস্‌ 
(17595 ); ইং হাউণড। 
সংগো $ লাবোদ্‌ (৮০9 )) কেল--বে! (৮০); প্রিখু-গোবেদো 
€ ৪০৮৩০ )$ আরমে_-কোউ (1০৬ )3 ইং--কাউ (০০ক্ )। 
সংঅশ্ব 9 লা ইকুত্বস্‌ (8৭883 ); কেল-_এছ (৪. )। 
সং-_পণ্ড) লা-পেকুস্‌ (95০89 ); গথিক-_ফাইখু। . 


ক 
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সৎবমধু ও কেল_মিদ্‌ (210) টিউমেতু (03৩00 )7 লিখু-মেছ 
(6৫0 )3 শ্রী_মেখু। 

সং--অয়স্‌) লা__অয়েস্‌ (৪99 )। 

অং-অসি ; লা_এন্সিস্‌ (6755 )। 

সং-রথ; লা--রোত (1০0) কেল_-রোথ. (00১); টিউ-রড 
(75৫)? লিখু রাতস্‌ (15085 )1 

সং_নৌ) লা__নেবিস্‌ (78575 )3 ইৎ--নেভি (72% )। 

। সধ-অক্ষ ; লা এন্িস্‌ (৪১5) 
সংদম ) লা দোমান্‌ (97749 )) শ্লাভ-দৌমু (গৃহ )। 
সৎশদ্বার ? টিউ--দউর (৫৪৫) $ ইং__9০০৫, 


সংখ্যাবাচক শব্দ 
স্ব দ্বৌ; লা-ছও (৫০০) আই-দৌ (9৪8) লিখু--ছ; গৃথিক 
-ত্বই (0৮81 )) ইধটু (0৮০)। 

.. অং ত্ররঃ 3 লা ত্রেদ (55) আই-ত্রি (£7)) ইং_থে (766) 
সংযট্‌? লাঁ_সেকৃদ্‌ (9৪৯. ); আই--সে (593) ইং-সিক্স। 
সখ_-সপ্ড ; লা__সেপ্ডেম (5619:60) ); ইধ--সেভেন (3৪550 )। 
পধ_মষ্টৌ ও লা_অক্টো (০৫০০ )) ইং-এইট্‌ (781)। *. 
সং_নব ) লাঁ__নবেম্‌ (09560) ) ইংনাইন (2২106) 
সং-দশ ? লা-দেকেম (9০০০৪) গথি--তেছন (€০০ )) ইং 
টেন (15০0) 

সর্বনাম, 


অং_অহম্‌) লাঁ_এগো (০৪০)? গথিক_ ইক (1); ইধ_আই। 





১):105 25275 5 01010550০35 উদ [00০08০60260 09000275055 
101191085 ৮% (5005, 0১97. 
২। (0768. 70. 0০:01, 


ভাখাতন্ব খ্থ 


শখ বম) লাঁতু (0)) লিখ ভু (১1 
সং_সঃ; লা-ইস্তে (1৯6); গথিক--স (92) 


ক্রিয়ারূপ, 


অধঅন্মি) লাজুম (9507) আই-এম (এ) গথিক-ইম 
(17)) লিথু_ এদ্মি (851 )। 
সং_অসি ; লাঁ_এদ্‌ (5); আই-_এট (৪7); গথিক_ইজ (5)। 
সং_অন্তি লা এন্ত (১৮)) আই-ইজ (18) গথিক-ইষ্ট (756) 
লিখু--এন্তি (99: )। 
এই জাতীয় সাঘৃশ্ত হইতে বুঝিতে পার! যায় যে, ইহাদের রবপুরুষগণ 
একগোষ্ঠিতুক্ত হইয়া পূর্বে একই স্থানে বসবাস করিতেন, পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া 


নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাণের যাত্রাপথের কিছু: 
নিপর্শন প্রতিহাজিক আলোচনা হইতে মিলির থাকে। জার্মানির মধ্য- . 


প্রদেশ হইতে এক্গোল ও সেক্সনগণের একটি শাখা ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, 
এবং অপর একাট শাখ। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও স্থইডেনে গমন করেন। অতএব 
এই 'কয়ট জাতির পুর্ব্ব বাঁসভূমি মধ্য-জারমেনিতেই ছিন আর একটি 
কেন্দ্র ছিল আলপস্‌ পর্বতন্থ প্রদেশে । তথা হইতে কেপ্টিফশাখা প্রথমতঃ 
ফরাসীদেশে, এবং তথা হইতে ইংলপু, স্কটলপগ্ত ও আয়র্লগ দেশে গমন করে, 
আর লাটিন শাখা প্রথমতঃ ইতালীতে উপনিিষ্ট হয়, তৎপর শক্তিবুদ্ধির সঙ্গে 


সঙ্গে ইহা। ফরাসী, স্পেন, পর্টগাল ও রুমেনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে। : 


রোমকগণ যেখানে গমন করিতেন সেখানেই তাহাদের ভাষা প্রতিঠিত 
হইত। এই কারণে ফরাশীর্দেশ হইতে কেিক ভাষা লুণ্ত হইয় গিয়াছে; 
কিন্তু এখনও ইহা! আয়র্লওে কথিত হয। লাঁটিনের সহিত গ্রীকভাষার 


নিবি কারুর নলের যান্র ব্রার ভেজে রারয ররর হরে 


২৮ বাঙ্গালা সাহ্ত্যি 


বাদ করিতেন। বোধহয় দানিফুব নদীর তীরস্থ কোন স্থানে তাঁহাদের 
আদি বাসভুমি ছিল। তথা হইতে একদল গ্রীদ ও এসিয়! মাইনরে, এবং' 
অপরদল প্রথমতঃ আল্পপর্বতে, এবং তথা হইতে ইতালী ও ফরাসীদেশে 
গমন করে। অতএব ইউরোপে ছুইট প্রধান কেন্দ্র পাওয়া যাইতেছে; একটি 
যধ্য-ছার্্মানিতে, অপরটি দানিযুব নদীর তীরে। এখন ভারতের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা যাউক। বৈদিক সংস্কত ও আবেন্তার ভাষার সাদৃশ্ত দৃষ্টে 
মনে, হয় যে, বৈদিক আধ্যগণ ও প্রাচীন পারসিকগণ পুর্ব্বে এক গোষঠীতুক্ত 
ছিলেন। বোধ হয় কাম্পিয়ান সাগর, উরলহুদ, বা পারস্য ও আফগালি- 
স্বানের উত্তরস্থ কোন গানে ইহাদের আদি রাসভূমি ছিল। তথা হইতে 
একদল পারগ্ঠে, এবং অপর দল ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু বাঁলতোক্লাভ 
ভাষা সাতেম শাখার (পরে জব্য) অন্তত বলিয্বা এখন ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিগাছেন যে, এই আধ্যদিগের পুর্বপুরুষগণ প্রাচীন 
ভারতীয় ও পারপিকগণের সহিত মধ্য রাশিয়ার কোন স্থানে বাস 
করিতেন | অতএব তিনটি প্রধান কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া 'যাইতেছে_মধ্য 
জার্ানি, ধ্রানিয়ুবতীর, এবৎ মধ্য রাশিয়া। ইহাদের সমন্বয় করিলে বোধ 
হয় যে, ক্রষ্ণসাগর ও কাম্পিয়ান সাগরের উত্তরে, অথবা হাঙ্গেরির উত্তর-পশ্চিম 
দিকে কোন স্থানে হয়ত আর্ধগণের আরি বাসস্থান ছিল। 

বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন, ভাষাতত্বের আলোচন| দ্বারা. আপি 
আধ্যসভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা৷ যাইতে পারে। উপরে . বিভিন্ন 
ভাষায় ব্যবহৃত যে শবদ-সাদৃশ্ঠ প্রদর্সিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা 


যায়, যে, আধ্যগণ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সমন্থিত পরিবারবন্ধ 


হইয়া বাস করিতেন । তন্মধ্যে পা! ধাতু জাত পিতাই বোধ হয় পরিবারের 
রক্ষাকর্তা বা ধান পুরুষ ছিলেন। দোহন করা অর্থে হুহ. ধাতু. জাত ছুহিতা 
শবে কাধ্য-বিভাগ হচিত হয়। বোধ হয় সেই সময়ে গোদদোহনাদি কার্যের 
ভার কন্াগণের উপরে স্ত্ত ছিল । পিডৃব্য (লা 7৫৮ঘঘও), স্বধা' লা 


ভাষাতত্ত ২৭ 


দেবর (-লা 15৮7); জামাতা (লিখু 262,085 )) জা! ( তু০-সং্যাঁতর। 
- স্মনা--]57101055 ) প্রভৃতি সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্ধ সাদৃশ্তে বোধ হয় বিবাহাি 
সম্বন্ধ ঘারা আধ্যসমাজ অতিপ্রাচীন কালেই সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
আর্ধযগণ গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিত্তেন, এবং গৃহের অধিপতিবে 
বম্পতি বল। হইত ( পরে এই শবের অর্থ পরিবন্তিত হইয়াছে )। 
তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল, এবং এক একটি দলকে বিশ. বল 
হইত, আর দলপতিকে বিশ পতি তু০_-আবেস্তা--192510, লিখু_৮/159 
-795 ) বলিত। বিভিন্ন দল এক রাজার প্রাধান্ত শ্বীকার করিতেন (তু* 
সং-রাজন্স্লা--?২০% ইত্যাদি )। রাজ্য-শাসনের জন্য বোধ হয় সভারং 
অস্তিত্ব ছিল ( তু০-সভ1-গথিক--১1৮)4, জারমেন--১1০০৪ )। 
আর্ধ্যগণ পণুপালনেও দক্ষ ছিলেন। গো, অশ্ব, বরাহ, কুকুর, মে: 
প্রভৃতি বহু পশু তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল ন1 ( তপ-সং_-শুকর, লা 
$8৯, জাঁর--১৪ ; সং-_অবি, লা-_০৬৭, টিউ-_০, ইৎ-6%৩, ইত্যাদি) 
পণ্ডর মাংসও তাহারা অগ্নির সাহায্যে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন (তু০- 
সংমাধস, গথিক-_10102 3 সং-_মজ্জা-আবেস্তা_:039258, টিউ-- 
আনার 5. সঘাপিচলা০০৫৪০) সংঅগ্সি্লিথু_৪০/সআ--18015 
ইত্যা্দি)। মধু তাহাদের প্রিয় থাগ্য ছিল। [ও 
তাত্্র ও লৌহ ধাতুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, এবং তাহাদে, 
সাহায্যে অস্ত্র রথানি প্রস্তুত করিতেন। আত্মার ধারণাও তাহার ছিব 
(তু সৎ আত্মন_-টিউ-_৪৪০%, ৪67)| তাহারা ঘেবগণের পুজ 
করিতেন (তু৭--সঘ দেব, লাঁ-95৩$, লিখু_ ০7০4১ )। বহু দেবতা 
মধ্যে প্রধান এক দ্বেবতার ধারণাও তীহাদের ছিল (তু৭-_সংদৌঃ পিতর্‌- 
লা-_70100107 )। 
ভাষাতত্বের আলোচনা দ্বারা এইরূপে আদি আধ্য-সভ্যতার একটা ধারণা 
উপনীত হওয়া যার়। এখন বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া আধ্যগণ নান 


ইরবদীর রর কা পা রেন্ট রর ব্রত. রিনি স্ল্যুর গপাদর রাহ 


ত* বাঙ্গাল! সাহিত্য 


হুডিত হইয়াছে, এজন্ত পরস্পরের জ্ঞাতিত্বসন্দ্ধ সহজে ধরিতে পারা যায় না, 
কিন্ত সুদুর অতীতে তাহারা যে একই গোষ্ঠীভূক্ত হইয়া বাস করিতেন, তাহাতে . 
কোনই সন্দেহ নাই। 

শউপরে যে শব্দ-সাদৃন্ত প্রদপিত হইয়াছে তাহাতে বর্ণবিস্তাসের ব্যতিক্রম 
জুক্ষিত হইবে । কিন্তু পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া ইহার কারণ নির্দেশ 
কার্টাছেন। প্রথমতঃ আর্য্ভাষাগুলিকে ছুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত কর 
হইয়াছে। সং-শতম্, আবেন্তা--সতেম, লিখু-সিম্তাস্‌ (3211)185 ), 
পকিস্ত লাকেন্তম (০০1)1817 ), গরীক__হেকতোন (1১5148007 ), কেলটিক--. 
কেত.( ০৩০), তোখারীয়__কন্ধ, (44১01, ), প্রাচীন কেন্ত (0:60) হইতে 
'খুন্দ হইয়া ইতরাজীতে হান্ড্রেড্‌ (১800150 )1' ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় 
যে, সংস্কৃতের শ-কার লাতিন প্রড়তি ভাষায় ক বর্গায় বর্ধে পরিণত হইয়াছে। 
এইজন্ত সংস্কৃত প্রতি ভাষাকে সতেম্‌, এবং লাতিন প্রভৃতি ভাষাকে কেন্তম্‌ 
বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। আর এই প্রকার পরিবর্তন হইতে ধারণা কর! 
কাছে যে, আদি আর্ধ্যতাষার শত-বাঁচক শটি বোধ হয় “ক্যাম্ঠতোম্” রূপে 
শবর্তমানি. ছিল। পরে সংস্কতাদিতে এই “ক্য” ধ্বনি “শ* তে, এবং লাতিন 
ইভূতিতে ক-বর্গাঁয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয় পরিবর্তনের আরও 
দষ্টাস্ত, যথা-_সংদশ, গ্রীক_দেক, লাহিন--দেকেম্‌ (0৫০87।.),. গথিক 
-তিইখুন্‌ (91050), ইঘটেন (0০7) ইহা হইতেও ধারণা কর! 
হইয়াছে' যে, মুল ভাবার শব্দটি বোধ হয় পদেক্যম্* রূপে বর্তমান ছ্থিল। তু. 
অধ-বিংপতি-লা_বিগ্িস্তি (৮1871 )7 সংবিশম্পলা--বিকুদ্‌ (৮1995 ) 
ইত্যাদি । ূ নর 

তারপর গ্রিম সাহেব কর্তৃকও ধ্বনি-পরিবর্ভনের একটি সুত্র উদ্ভাবিত 
ছইয়াছে। তাহার নাম অনুযারী ইহা গ্রিমের সুত্র আখ্যায় অভিহিত. হয় । 
 ছত্রটি এই £_-সংস্কত, লাতিন প্রস্ৃতি ভাষার ব্যবহৃত 'বর্ের প্রথম, তরী. 
এবং চতুর্থ বর্ণের স্থানে গথিক ( জারমেনিক ) প্রভৃতি ভাষায় যথাক্রমে ছি, 
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লং-দশ-্লা__দেক, কিন্তু গথিকে তইখুন। কেন্তুম বর্গের অন্তর্গত বলিষ্টী-.. 
মাতিনে ক-বর্গের প্রথম বর্ণ ক ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্ত গথিকে ইহা দ্বিতীয়: 
বর্ণ (তইখুনের) খতে পরিণত হইয়াছে, আর ( দেকের) তৃতীয় বর্ণ দ 
গথিকে প্রথম বর্ণ ত'তে পরিণত হইয়া তইথুন শবটি উৎপরর করিয়াছে । 
.দেইরপ সং পতু-লা__পেকুস্‌, গধিকে ফাইখু। এখানেও, প্রথম বর্ট প. 
, এবং ক গথিকে যথাক্রমে দ্বিতীয় বর্ণ ফ এবং থ'তে পরিণত হইয়াছে। এই: 
 ফ্কাইখু হইতে, ইংরাজীতে ফি (159) শবার উৎপত্তি। প্রাচীন কালে পশ্ডই 
লোকের ধন-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইত, এবৎ তাহার সাহায্যেই আদান-প্রদান 
“চলিত। সেই প্রাচীন প্রথার নিদর্শন এখনও ভাষাতত্বে মিলির থাকে। এই 
জাতীয় আর একটি শব্ধ গবেষণা, অর্থাৎ গো বা ধন অন্বেষণ। 
এই জাতীয় পরিবর্তনের আরও সবাত্র একে একে উদ্ভাবিত হইয়াছে। যেমন 
অধ মধূস্্রীক_মেখু; পথ ভ্রাতর্‌-্গ্রীক-জ্রাতের ইত্যাদি। ইহা হইসে, 
ধারণা করা যাঁয় যে, মুলের চতুর্থ বর্ণ গ্রীক ভাষায় দিতীয় বর্ণে পরিবর্তিত 
হইয়াছে, কিন্ত সংস্কতে ইহা সুলান্ুরূপ রহিয়াছে, কারণ এই ছুই শবোদর 
আছ্বিক্ষপ ছিল মেধু এবং ভ্রাতের। ূ 
আর একটি সুত্র এই__মুল শব্দে পর পর দুইটি চতুর্থ বর্ণ থাকিলে তো? 

প্রথমটি গ্রীক ও ভারতীয় ভাষায় তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়, ষথা-_মুল শব্ষ 
ভেন্ধ-সধ_বন্ধসগ্রীক__েন্থ 9 মুল ভেউধস-সং--বুধসস্ীক-_পেউথ, 
ইত্যাদি । এখানে মুল শের চতুর্থ বর্ণ ভ অংস্কতে তৃতীয় বর্ণ. ব'তে পরিণত, 
হইয়াছে, আর গ্রীমের কুত্রানথযায়ী এই তৃতীয় বর্ণ ব শ্রীক ভাষার প্রথম বর্ণ: 
হইয়াছে, এবং উপরের স্তরানুযারী চতুর্থ বর্ণ ধ দ্বিতীয় বর্ণ থতে পরিণত বধ 
'পেন্থ, গেউথ শব্দ উৎপন্ন করিয়াছে। 

, উদ্ধত দষ্টাস্তগুলি আলোচন? করিলে স্বরবর্ণ পরিবর্নের ও সুত্র আবিষ্কৃত 
ককুইতে পারে। যখন দেখা যায় যে, মূলের মেধ সখ _মধুস্প্রীক__মেখু, এখহ 
েনধ-সং--বনধস্গ্রীক _পেনথ, তখন স্পষ্টই ধারণা জন্মে ষে, মূলের একার 
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বাবার ইহাও দেখা যায় যে, সংস্কত ও আবেম্তার অ, আ, অনা ভাষায় " 
অ, আ, ই, ও, এ'তে পরিণত হইয়াছে, যথা১__ 

সঘঅহমূয আবে-__মজেম্‌-্গ্রীক ও জাঁতিন-__এগো, গথিক-_ইক্‌, 

ইং_-আই। 

সং--অস্তি-লা-_এদ্‌্তি, গথিক__ইস্ত | 

সং_-অবিন্লা_ওবিল্‌। 

সখ__অক্টৌল্লা-_ওটো। 

( শখ দানম্ল্লা দোলুম্‌। 

সং মাসম্লা_ মেন্সিস. (10617519 )। ইত্যাদি 

এইরূপ বিবিধ পরিবর্তনের "সুত্র অবলগ্বনে বিভিন্ন আর্ধ্য জানার ব্যবহৃত 
শবগুলির সামঙ্জস্ লক্ষ্য করা যায়। 
৮. এখন ইহার প্রাচা শাখার অর্থাৎ সংস্কৃত ও আবেস্তার বিশেষত্ব সন্থদ্ধে 
আলোচন! করা যাইতেছে । ইণ্ডোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতের 
সহিত আবেন্তার ভাষার নিকটতম সঙ্বন্ধ বর্তমান রহিয়্াছে। বে কোন সংস্কত 
শব্ধ সামান্ত পরিবর্তিত হইলেই আবেস্তার ভাষায় পরিণত হুইতে পারে, যথা ১-- 

. ক্াবেন্ত) £__তমম্‌ অমবন্তঅম্‌ যজতঅম্‌। স্রঅম্‌ দামোহ স্বিষ্টঅমৃ। 

. সংস্কৃত ২-তৎ অমবস্তৎ যজতম্‌। সুরৎ ধামস্ু সবিষ্টম্‌। 

আবেস্তার বিশেষত্ব এই ৫ 

ম্এর পূর্ববর্তী অকার ত্রস্ব আএর মত উচ্চারিত হয়। উপরের ৃষ্টান্তে 
ঠাহাই প্রদণিত হইয়াছে। এই উচ্চারণটি মুল ই্ডো-জারমেনিক ভাষা 
পছইতে আসিয়াছে । সংস্কত ও আবেস্তায় ইহা ইকারে এবং লাতিন প্রভৃতি 
“ভাবায় অ-কারে পরিণত হইয়াছে, ষথা-_-পনতের্্সং_পিতর্‌, আবে--পিত, 
শ্রী ও লা--পতের, ইত্যাদি । 
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ভাষাতন্ব. ড্র 
সংস্কত শ্বরবর্গুলি আবেস্তায় প্রীর যখাবথ রক্ষিত হইয়াছে, যথা _সধ 
জঙ্বস্আবে--অস্প; অং মাতরঃস্আবে-্মাতরো ; সংশ-ইহিশআবে-: 
ইদি; সং--উতস্পআবে--উত ) অং শুরস্াবে-হুর, ইত্যাদি । কোন 
কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়, যেমন,--সং-নানাস্আঁবে --ননাও 
সং- শুনঃসআবে--কুনো, ইত্যাদি । কিন্তু লাধারণ নিয়ম এই যে, সর 
পুর্বে ই, উ আবেন্তায় দীর্ঘ হয়, বর্ণা_-সং-_পতিম্্আবে--পইতীম্‌;. লং." 
পিতুদ-আবে- পিতুম্‌। অস্ত দ্বর গাথা-আবেস্তায় সর্বত্রই দ্বর্ঘ হয়, যখ1_ 
সং -অন্থরস্গাথা--অহুরা) সং--অপি্গাথা-অহী। অন্তত্র - সং -ুস্দ 
আবে -নৃঃ ইত্যাদি। লংস্কতের ষ্টায় আবেম্তায় ব্যঞ্জনবর্ের বাহুল্য দাই! 
তালব্য বর্শের মধ্যে ইছাতে কেবল মাত্র চ, অ রক্ষিত হইয়াছে সু বর 
নাই, এবং বর্গের চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ব্যধহৃত হয়, যথা--সং--ং 
আবে -মছ; অংভ্রাতা-আবে-_ত্রাতা, ইত্যাদি । গংস্ধত অ্রবং ২" এক 
উতর স্থানেই আবেস্তায় অ ব্যবহত হয়, যথা_-সং--দ্বাত-সাবে_ অধীন . 
সং অহ্ম্‌সআবে - অজজম্! 'অংস্কত ল সাধারণতঃ হতে পরিপত ১৬৭ 
বখা--সং--সু-আবে-_হণ্ড) সং সিদ্ধু-আবে-হিনদু। সংস্কৃত ৭ জা 
রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু খ পরিবর্তিত হইয়াছে স্পতে, যথা--সং -ধ 
আবে অল্প ইহা ব্যতীত বিভক্তি, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ গ্রসৃতিতকী, 
আবেস্তা সংস্কতের অন্গরপ, যথা _সং-যজঃআবে--বদ্দো) লং-ধজনূল 
আাবে_বহদদ। সং -অহম্‌-আবে_অন্ব্মম? দং-মাম্‌স্আবেং-মড 
শৎখ-তে্মাবে তে). অং-লঃ-আবে-হো) সং-তন্তল আবে এ তু 
লং-তৌলআবে.-ঘ) সংপঞ্চ-আবে-পঞ্চ) সং-ভরাষ »আবে-/ 
বরাম; সং -তরানি-আবে-বরানি, ইত্যাি। রন 
বৈদিক সাহিত্যে দেবানুর-সংগ্রামের উল্লেখ রহিয়াছে । আবেস্তা পাঠে 
“দেখ যাক যে, অস্গুর জাত 'অহুর শবটি বৈদিক পাহিত্যে ব্যবন্ৃত *্দেব* অর্থে 
শ্যুক্ত হইয়াছে, "অর্থ1ৎ বৈদ্দিক অস্গুরই 'নাবেস্তার দ্বেব। ইহা হইতে মনে 
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করিতেন। উভয় ভাষার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্তও এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। 
পরে মতদৈধ হওয়াতে বিচ্ছিন্ন হইস্লা এক শাখা ইরাণে ও অপর শাখা ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ইহারা! প্রত্যক্ষভাবে একে অপরকে জ্ঞাতি বলিয় 
চিনিতে না পারিলেও উভয়ের প্রাচীন ভাষা সেই অতীত যুগের সাক্ষ্য 
প্রদান করে। 

আমাদের পূর্বপুরুষগণের ফৃষ্াস্ত অনুসরণ করিয়া এখন আমরা ইরাণিগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া ভারতের দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। খর্ব ভারতীয় 
আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ । ইহ] পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় রচিত গ্রস্থসমূছের 
মধ্যে প্রাটীনতমও বটে। আর্ানীয় ভাষার লিখিত রূপ খ্রীষ্টান পঞ্চম শতাব্দী 
হইতে পাওয়। যায় ।১ গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম রূপ.মিলে হোমারের ইলিয়াড 
ও ওডেসি নামক কাব্যদ্ধয়ে। ইহাদের রচনা! কাল গ্রীষ্টপুর্ব নবম শতা্বী। 
ইতালীয় ভাষার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায খ্রষটপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী 
হুইতে। এক সময়ে লাতিন ও কেলটিক ভাষা এক গোষ্ঠীভুক্ত.ছিল। পরে 
কেলতিক পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়। 
এখন ইহা আয়র্লগ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । ইহার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান 
পাওয়] যায় খ্রন্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে। খ্রীষ্টার চতুর্থ শতাবীতে ধর্মযাজক 
উন্নৃফিল গথিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ইহাই জার্ম্বেনিক 
ভাষার প্রাচীনতম গ্রস্থ। বাল্‌তো--প্লীভিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত লিথুয়ানীয়া, 
লাটভিয়া, সাবয়া ও বুল্গেরিয্ার ভাষাই প্রধান। বুলগেরিয়ার ভাষায় 
টায় নবম শতাব্দীতে বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছিল। ইহাই এই গোষ্ঠীর 
প্রাচীনতম গ্রন্থ । অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপীয় ভাষায় রচিত 
্রন্থগুলির মধ্যে খ্রীষ্টপূর্রব নবম শতাব্দীতে রচিত হোমারের ইলিয়াড ও ওডেপিই 
প্রাটীনতম। আর আবেস্তার গাথাগুলি খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল বলিয্না পত্তিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্ত খ্েদের রচনা কাল 


ভাষাতত্ব পু 


গর্ব পঞ্চদশ শতাকীর পরে নহে । অতএব ইহাই ম্কে পৃথিবীর প্রাচীনতঙষ 
প্রস্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। খণ্েঘ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার কোন 
স্পষ্ট উল্লেখ গ্ন্থমধ্যে পা ওয়া যায় না, কিন্তু ইহার আত্যস্তরিক প্রমাণ বিসেণ 
করিয়া নানা, মত প্রচারিত হইয়াছে । কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা টের জন্মের 
কয়েক সহ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল,» আবার অনেকেই ইহার বচন! 
কাল বা সংহিতাকারে গ্রথিত হইবার সময় খরী্টপূর্ব পধদশ শতাবীতে নামাইয়া : 
আনিয়াছেন। কিন্তু কিছু কাঁল পুর্বে আবিষ্কৃত করেকটি গ্র্ললেখ হইতে এই 
বিষয়ে কিঞিমৎ ধারণা কর] যাইতে পারে। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাবধে এসিয়া মাইনরের 
বোঘাত্মকুই নামক স্থানে এই সকল প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল 
ইহার মধ্যে অশ্ববিত্থা সম্স্বী্ধ একখানি থন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অইক, 
তেরদ্‌, পঞ্জ, অত্ত এবং নব গ্রন্থৃতি সংখ্যাবাচক শেন উল্লেখ রহিয়াছে। 
ইহা ব্যতীত হিট্রাইট ও মিটান্লি রাজবংশের মধ্যে শীপূর্ব ৯৩৬০ সালে অনুন্নত 
একটি চুক্তিপত্রও পাওয়া! গিয়াছে। তাহাতে ইন্দ্র (ইন্্র), উরুবন 
(বরুণ বা অরুণ), মিত্র এবং নাসত্য গ্রসতি বৈদিক দেবতার 'উল্লেখ 
রহিয়াছে। ইহা। হইতে স্প্ইই বুঝা যায় যে, গরষটপর্ব চতুর্দশ শতাবীতে 
সেই স্থানে ভারতীয় ন্ার্যসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মিটান্গি প্রাবংশেক্ন 
রাঙ্গধানী ছিল পারপ্তের উত্তরভাগে, এবং ইহার রাজাদের নাষেও আর্ধযভামার 
শব্বসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়, যথা-_হুশ্রও ( দূরথ ), অর্ততম (খতধাম ) ইত্যান্দি। 
আবাব টেল-এল-অমর্ণ (761-91-37787275 ) নামক স্থানে প্রাণ্ড প্রদ্েন 
হইতে জানা যায় যে, সিরিয়া ও পালোষ্টাইনের রাক্খাদের নাম ছিল বিরিদস্থ 
(বৃহদশ্খ ১ আবরদত (স্থবরদাত1? ), ষশ্বত ( যশোদাতা ), অর্তমন্ত ধেতমন্ত) 
ইত্যাদি । ইহা ব্যতীত কসাইট ( £9358:55 ) রাজবংশ বাবিলনে খরীপূর্বব 
১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রাজাদের নামে ুর্য্য, মরুৎ, ইন্র প্রভৃতি 
বৈদ্বিক দেবতার নাঘ সংযোজিত রহিয়াচে। অতএব এসিয়ার পশ্চিমাংশে 





৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
্ীষ্টের জন্মের প্রার ছুই হাজার বৎসর পূর্বে বৈদ্ধিক সভ্যতার অস্তিত্বের 
প্রতিহাপিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ।১ ইহ হইতে স্পষ্টই ধারণা জন্মে বে, 
খগ্থেঘ ধী সময়ের পরে রচিত হয নাই। 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে। 
আর্যগণের আদি বাস্থান এশিয়া, না ইউরোপ? আমন পূর্বেই দেখিয়াছি 
বে, প্রাটীন কাঁলেই আধ্যভাষা সতেম ও কেন্তম বর্গে বিভক্ত হইয়াছিল। 
অতএব কোন ন! কোন স্থানে এই ছুই বর্গায় লোকেরা এক লময়ে পাশাপাশি 
বাদ করিতেন, পরে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাীন যুগে 
এইরূপ কোন স্থানের যদধি সন্ধান পাওয়! বায়, তবে সেইখানেই আর্ধ্যগণের 
আছি বাসভূমি নির্দেশিত হওয়া উচিত। এখন দেখা যাইতেছে ধে, টেরাস 
পর্বতের উভয় দিকে খ্রপূ্ব পঞ্চদশ শতাবীতে উক্ত উভয় বায় লোকেরা 
বসবাস করিতেন ।* দুইটি বিশিষ্ট আধ্য সভ্যতার পাশাপাশি বর্তমানতার 
ইহা অপেক্ষা প্রাীনতর নিদর্শন এ পর্যযস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তারপর 
সাহিত্যের স্বারাও জাতির প্রাতীনত্ব নির্দেশিত হয়।. এই হিসাবে বৈদিক 
জীতিই প্রাটীনতম। বিশেষতঃ একটি সাহিত্য যখন সুগঠিত হইয়া উঠে, 
তখন নিকটবর্তী প্রদেশেও ইহা! প্রভাব বিস্তার করে। বেদের প্রভাব যে 
আবেস্তায় পড়িয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ 
হিষ্রাইট, মিটামি এবং কসাইট রাজবংশেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হুয়। 
তিনটি যিটামি রাজকন্াও মিশরের রাণী হইয়াছিলেন। অতএব পারস্ঠ 
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ভাঁবাতন্ব ঙ্প. 


. হইতে মিশর পর্য্যস্ত এই বৈদিক সভ্যতার বিস্তৃতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 
রাশিয়া হইতে আর্ধ্যগণ এসিয়ায় আসিলে, রাশিকাতেও প্রা্টীনতম বৈদিক 
সভ্যতার উক্ত প্রকার নিদর্শন বর্তমান থাকিত। বাল্তো-ঙ্লাভ ভাষা সতেম 
বর্গের অন্ততুক্ত হইলেও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। আর্ধ্যদের আদি বাসভূমি 
বিচারে ইহার কোনই মুল্য নাই। এই সকল কারণে মনে হয়, ধর্ম যেমন 
এসিয়া হইতে ইউরোপ-মাফ্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, সেই্প আধ্য ভাষাও 
হয়ত এসিয়া হইতে অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাঁকিবে, কারণ আর্ধ্য সভ্যতার 
গ্রাটানতম নিদর্শন এসিয়ার পশ্চিমাংশেই মিলিয়া থাকে । ূ 

বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ তিনটি স্তর লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বেদ (ধক, 
সাম, বজু, এবং পরবর্তী অথর্ব ), দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্গণ, তৃতীয়তঃ উপনিষদূ। 
বেদের মধ্যে খগ্থেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং ইহারও প্রথম তাগের মণ্ডলগুলি 
শেষাংশের মণ্ডপ অপেক্ষা প্রাচীনতর। অতএব ভারতীয় আর্ধ্যভাষার 
প্রাচীনতম নিদর্শন খগ্েদের প্রথমাংশের ভাষাতেই পাওয়। যায়। ইনত্তো- 
ইউরোপীয় মুল ভাখার ( অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হইবার পৃর্ব্বে সমগ্র আর্ধ্যগোষ্ঠী একই 
স্থানে বাস করিয়া যে ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করিতেন, সেই ভাষায় ) 
অনেক বিশেষত্ব প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান রহিয়াছে । মুল ভাবার 
বাঞচন বর্ণগুলি প্রায় সমভাবেই ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্ত গ্রীক্‌ ও লাঁতিনে 
হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্গের চতুর্থ বর্ণটি গ্রহণ করা বাউক। মুল শব 
মেধু-সং--মপু -গ্রীকৃ-_ মেথুও সুল.শব ভ্রাতের্- সং-_ভ্রাতর্‌ গ্রীক -ফ্রাতের 
ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যায় যে, চতুর্থ বর্ণটি গ্রীকৃ প্রভৃতি ভাবায় 
দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে, কিন্ত বেদে ইহা অবিক্কৃত রহিয়াছে! তারপর 
ইহাতে যে মুলের স্বরবর্ণের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই 
প্র্মণিত হইয়াছে । তথাপি ইহা শ্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বৈদ্দিক ভাষাই 
লাধ্যগোষ্ঠুর অন্যান্ত ভাষা অপেক্ষা মূলের অধিকতর নিকটবর্তী ।+ 


৩৮ বাজালা সাহ্ত্যি 

কিন্তু খণ্থেদেই ভাষার ক্রমিক পরিবর্তনের নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে ।. 
ইহার প্রথমাংশের সহিত তুলন] করিলে দশম মণ্ডলের ভাষার বিশিষ্টতা লক্ষ্য 
করা যায়। শব্ষের মধ্যে বা অস্তে ব্যবঞ্ধত দশম মণ্ডলের য্‌ এবং ৰ্‌ স্থনে 
প্রাচীনতম অংশে ইয়, উব বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে, ঘেমন ত্বম্‌ স্থানে তুবম্‌। 

প্রাচীনতম অংশের র্‌ স্থানে দশম মগুলে ল্‌ বেশী ব্যব্হৃত হুইয়াঁছে, যথ1 _ 
রম রোম্‌, রোছিত স্থানে লম্‌ঃ লোম, লোহিত ইত্যাদি। কৃ ধাতুর দূপে 
প্রাচীনতম অংশে রৃণুমঃ, কিন্তু দশম মগ্ডলে কুর্্ঃ। প্রাচীনতম অংশে অকারাস্ত 
পুংলি্গ শব্দের বর্তৃকা'রকের বহুবচনে আসম্‌ এব অদ্‌ উভয়ই ব্যবহৃত হইনাছে, 
কিন্তু দশমণ্ডলে অন্‌ বিভক্তিরই প্রাচুধ্য লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাতে 
ইম্‌, অবস্থা, বীতি প্রসৃতি প্রাচীনতম অংশে ব্যবহৃত শব্গুলির প্রয়োগ 
লক্ষিত হয় না।” অতএব দশম মণ্ডলের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া 
আসিয়াছে। এই পরিবর্তনের মূলে একট কথ্য ভাষার অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ 
শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহ? হইতে ত্রষে ক্রমে অন্তান্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ 
ও উপনিষদের ভাষার স্থষ্টি হইয়াছিল, এবং ইহাই পাণিনি কর্তৃক সংস্কত হইয়! 
বংস্কত ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
,. লংস্কৃতে উচ্চারণের স্থান ভেদে বর্ণগুলি যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে, 
তাহাতে আধ্যগণের ধ্বনি-বিজ্ঞানে অদ্ভুত পারদপিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পৃথিবীন্ধ অন্য কোন ভাবায় বর্ণগুলি এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মুর্দন্ত বর্ণের অস্তিত্ব একমাত্র সংস্কৃত 
ভাষাতেই লক্ষিত হ্য়। ই্ডে-ইউরোপীয় অন্ত কোন ভাষায় ইহার সন্ধান 
পাওয়া যায় না, এমন কি সংস্কৃতের নিকটতম আবেস্তার ভাষাতেও নহে। 
এজন্ত অনেকে মনে করিয়া! থাকেন যে, মূর্ধন্ত বর্গের বর্ণগুপি ইগাঁইউরোপীন় 
তাষাগোষ্ঠীর অন্তভূক্ত নহে। আধ্যগণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইবার পরে দ্রাবিড়, 
কোল প্রভৃতি ভাষার সংস্পর্শে আপিয়! মূর্ধগ্ত বর্ণগুলি গঠিত করিয়া লইরাছেন- 


ভাষাতন্ব ৩৯ 


মতাস্তরে দত্ত বর্ণ হইতে মৃর্্ত বর্ণের উৎপত্তি হইয্াছিল। পাণিনি গ্রীক 
ঘট শতাবীতে গান্ধারে বলিয়া ভাহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, এবৎ বর্ণ 
বিভাগে তিনি তাহার পূর্ববর্তী মাহেশ ব্যাকরণই অন্থসরণ করিয়াছেন। 
এই যাহেশ ব্যাকরণ পাঁণিনির কত পূর্ববর্তী তাহার সন্ধান পাওয়া যাঁ় না। 
ইহা ব্যতীত তীঁহার গ্রন্থে আরও অন্ততঃ নয় জন ব্যাকরণ-কারের উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। পাণিনির পূর্ববর্তী বাস্কও (থ্ীঃ পুঃ ৮ম শরতাবী) অনেক ব্যাকরণ-কারের 
উল্লেখ করিয়াছেন । অথচ এই সকল গ্রন্থে সুর্দন্ত বর্ণের বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । ইহ] সাধারণতঃ ণত্ববিধান্‌, যত্ব-বিধান নামে পরিচিত। অ, আ 
ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবস্তী দত্ত্য স মুর্দন্ত য হয়, যথা _-পিগীষা, বৃষ, কুঝ্ প্রভৃতি । 
সেইন্প খ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দত্ত ন মুর্ধন্ত ণ হয়, যথা--খণ, 
গরহরণ, তৃষ্ণা প্রস্তুতি । উক্ত তিনটি বর্ণের প্রভাব এত বেশী যে, স্বরবর্ণ, কথর্গ, 
গবর্ম এবং ষ, ব, হু ব্যবধান থাকিলেও দস্ত্য ন মুগ্দন্ঠ ণ হয়, যথা _ নারায়ণ, 
স্কপাণ, প্রবণ, গ্রহণ ইত্যাদি । মুরদন্ত বর্গীত্তর্গত অন্তান্ঠ বর্ণগুলিও যে দত্ত বর্ণ 
.ছইতে উদ্ভুত হইয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে 
পুরোদাশ এবং পুরোডাশ এই উত্তয়ই রহিয়াছে । অন্তত্র ছা্ভি - দুডভ ।« 
বৈদিক পৃথতি হইতে পঠতি ইত্যার্দি। আবার উল্লিখিত কারণ বর্তমাঁণ ন! 
থাকিলেও কতকগুপি সংস্কত শবে কেবল মূর্ধন্ত বর্ণই ব্যখন্ধত হইয়া 
আসিতেছে । যথ! _পাণি, মণি, পণা, বাণ, আফা, পাষাণ ইত্যাদি । অতএব 
বৈদিক যুগ হইতে আরস্ত করিয়। পরবর্তী সংস্কতে ও মুক্ত বর্ণের ব্যবহার লক্গিত 
হইয়া থাকে। 

শবা-সম্পদে সংস্কৃতের ধর্ধ্য অতুপনীয়। ইত্রাজীতে হম্তীর প্রতিশব্দ 
:2015010501, ইহার আর কোন সমনাম এ ভাষার পাওয়া যায় না। কিন্তু 
স্থতে গ্, হস্তী, করী, ঘিপ প্রভৃতি ইহার বহু মমনাম রহিয়াছে । তন্মধ্যে 


ই বা গন্তীর রব করে বপিরা গজ, শুওুটি হৃত্তের স্তান্ কার্ধ্য করে বলিয়া 
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৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 


স্ত্রী এবং করী, আর শুগ্ দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া দুখ দিয়া পান করে বলিয়া 
ইহাকে ছিপ বলা হয়। হস্তীর বিশিষ্ঠতা! লক্ষ্য করিম্না এই সকল সংজ্ঞার উৎপত্তি 
হইয়াছে। . দ্বিরদ, কুঞ্জর প্রভৃতি শব'ও এই পর্যযায়তুক্ত। ইহা দ্বারা ভাষার 
'মাভিজাত্যই চিত হয়। সংস্কৃত ভাষা এইরূপে অনন্তসাধারণ ধরধ্যযশালিনী 
হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ যখন হৃস্তীর সহিত প্রথম পরিচিত হয়, তখন বোধ হয় 
একটি মাত্র সংঙ্ঞা দ্বারা এই অন্তরকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। পরে ইহার 
বিশিষ্টত1 লক্ষ্য করিয়া অন্ান্ত নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তন্মধ্যে হস্ত 
. ও করী শব সাদৃহ্তবাচক। আদিম মানব যখন সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন বস্তর সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করে, তখনই প সকল বস্তর সংজ্ঞা 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এইবূপে বিভিন্ন লামের স্যষটি হইয়া থাকিবে। এইজন্ত 
গৃথিবীর সকল ভাষাতেই সর্বপ্রথম নাম বা বিশেত্ের উৎপত্তি কল্পিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু বন্তর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণ বা বিশেষত্বের ধারণ] 
হওয়াও স্বাভাবিক । চক্ষু দ্বারা আমরা নীল পীতাদি বর্ণ লক্ষ্য করি, স্পর্শ 
দ্বারা কোমলত্ব বা কঠোরতা অনুভব করি, ভিহ্বা দ্বারা অন্ল-তিক্ত মধুরাদি 
আস্বাদন লাভ করি। এইভাবে বস্তকে বিশেধিত করে বলিয়া বিশেষণের 
উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমে বোধ হয় বিশেশ্ক-িশেষণের প্রভেদ চিত হয় নাই, 
কিন্তু ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ব্যহারের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া 
থাকিবে । তারপর ক্রি্নাপদ। যাহা দ্বারা কোন কিছু করা বুঝায় তাহাই 
ক্রিয়া। আদিম যুগেও মান্গষকে জীবন ধারণের জন্য কার্য করিতে হইয়াছে । 
অতএব ক্তিয়াপন্দের উৎপত্তি সেই প্রাথমিক ফুগেই হ্ইয়াঁছিল, পরে বাক্যকে 
উদ্দেশ্ত এবং বিধে় অংশে ভাগ করা হইয়াছে। অন্ঠাগ্ত পদের মধ্যে ক্রিয়া 
বিশেষণ (৪05০7), সন্বন্ধবাচক অব্যয় (0752০510০0 ), এবং সংযোগ্ধক 
অব্যয় (0০215250090 ) যে পরবর্তীকালে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। অংস্কত কিম, শনৈঃ, কুত্র, ত্র, হেলয়া, সহসা, সাকমূ, সুখে, 
শ্ভৃতি শব্ধ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাষের দ্বিতীয়, তৃতীয় এব২অপ্ুমী 


চন ১ ডি ররর ির ররর একি রানা রিএ রিনিতার এ রর হরির সাজি রেন্ল্িরা াের 
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জিয়ার লঙ্থিত বহুকাল নি্ভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে ক্রিয়া-বিশেষণরূপে 
গরিগণিত হইয়াছে। এইভাবেই ককতে, পশ্চাৎ, সার্ম্‌, সমম্‌ প্রভৃতি ক্রিয়া" 
বিশেষণ সন্বন্ধবাঁচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছিল। সংস্কতে যতগুলি কারকই 
থাকুক না কেন, তাহাদের হ্বারা সর্ধবিধ সম্বন্ধ সকল সময়ে সহদ্ধে প্রকাশ 
করা জন্তভবপর হয় নাই। এইজন্য কতকগুলি পদ বিশেষ্যের সহ্ছিত ভাব- 
প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। পরে তাহারা সন্বন্ধবাচক অব্যন্জে 
পরিণত হইয়াছে । সেইরূপ যত, তদ্‌, যদা, তহ্ি প্রভৃতি সর্বনামগ্লি হইতেই 
পরবর্তীকালে সংযোজক অব্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে. আবার ইহাও কেহ কেহ 
কলির! থাকেন যে, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার পূর্বেই বোধ হয় সর্বনামের সৃষ্টি হইয়া 
থাকিবে, কারণ প্রদামি” পদের “মি” বিভক্তিতে কর্তার সন্ধান মিলির থাকে । " 
আদিম মানব নিজেকেই উত্তম পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়া থাঁকিবে। তুমি মধ্যম 
পুরুষ, আর আমি, তুমি ব্যতীত সকলেই নাম পুরুষ মাত্র। ইহা! মানবের 
আদিম ঘুগের কৃষ্টিরই সন্ধান প্রদান করে।+ 

সংস্কৃতে প্রায় সকল শব্দকেই প্ররুতি ও প্রত্যয়ে বিতক্ত করা হইয়াঁছে। 
এইভাবে শব্ধ বিশ্লেষণ করাঁকে ব্যাকরণের ভাষায় সংস্কীর বলে। আর 
এইরূপে অংস্কৃত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের দেবভাষার নাম সংস্কৃত । শবের 
মূল কনুসন্ধীন করিলে দেখা যায় যে, কয়েকটি বর্ণ মিলিত হইয়া এক একটি 
বর্ণসমন্টি গঠন করে, আর সেই বর্ণসমষ্টি হইতে বিবিদ শব্ষের উদ্ভব হইয়া 
থাকে। যেমন-_ ন্+ঈ-নী একটি বর্ণসমষ্টি। ইহা হইতে নী+ক্রু-্নীত ; 
.নী+ক্তি-নীতি ; নী+অল্সনয় ১ নী+অনটুস্নয়ন প্রভৃতি শব্দ গঠিত হইয়াছে। 
এইভাবে শব সৃষ্টি করে বলিয়া নী-জাতীয় বর্ণসমন্িকে প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দমূল 
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বলে, আর ইহাদের উত্তর ক্র, ক্কি, অল্‌, অনট প্রভৃতি যে সকল বর্ণলম্টি মিলিত. 
হইক্া। অর্থযুক্ত শব্দ গঠন করে তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় যোগেই 
 শবের অর্থ প্রতীত হয়। 
আবার প্রকৃতি দ্বিবিধ, খা_নাম এবং ধাতু। যাহাদ্বারা বস্ত-বিশেষ 
লক্ষিত হয হাহাই নাম, আর কার্ধ্ের ভ্যোতক ধাতু। ইহাদের উত্তর প্রযুক্ত 
প্রত্যয় ব্যাকরণে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। নরম্‌, নরাভ্যাম্‌, নরয়োঃ 
প্রতি পদ্দে ব্যক্তিবাচক “নর” শবাটিই অপরিবর্তিত অংশ, এবং ইহার সহিত 
অম্‌, ভ্যাম্‌, ওঃ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে, তাহাদ্বিগকে শবা- 
বিভক্তি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। আর বদ্ৃতি, বদতঃ, বদস্তি 
প্রস্থতি পদে বদ্‌ ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত তি, তস্‌, অস্তি প্রভৃতি প্রত্যর় ক্রিয়া- 
বিভজ্ি। এইভাবে সংস্কৃত ভাধায় ব্যবহৃত শবগুলিকে প্রকৃতি ও প্রতায়ে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে । এমন কি পতি, পিতা, ফেন, বধূ, বিন্দু, নভস্‌ গ্রভৃতি 
শববগুলিরও ব্যৎপত্তি নির্দেশার্থে উপাদি প্রত্যয়ের সাহাধ্য গ্রহণ করা হইয়াছে । 
এইভাবে পাণিনি শব্দমূল নির্দেশ করিয়া ভাষার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার-ব্যাকরণ ( অথবা তৎপুর্ববর্তী যে কোন ব্যাকরণ ) রচিত হইবার 
পূর্বেও করোতি, জানাতি, গচ্ছতি, শক্লোতি প্রভৃতি পদের ব্যবহার প্রচলিত 
ছিল। ইহাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া ব্যাকরণকারগণ ইহা্দিগকে বিভিন্ন গণে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সুত্র রচনা করিয়াছেন মাত্র। পরবর্তীকালে & লকল কুত্র 
অবলম্বনে ইহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে । 
কিন্ত শবের সহিত অর্থ নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ । অর্থ প্রকাশ করিবার টি 
শা ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। নৈর়ায়িকগণ যাষতীয় নামকে প্রধানতঃ চারি 
কে বিভক্ত করিয়াছেন - বন, লক্ষক, যোগ এবং যৌগিক। গম্‌ ধাতুজাত 
/% গৌঃ শবের প্রক্কতিগত অর্থ “যাহা গমন করে।” কিন্ত এখন ইহা দ্বারা প্রানী 


ধিশেষকে বুঝাইয়া থাকে । গঙ্গা শবের বাৃৎপত্তিলত্য অর্থও প্যাহা গমন করে» 
কিন্তু অহনা ইভ ছারা নখিবিল্খষ লিক তন) ৭৮ বা ৫ শিস 
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অর্থসক্কোচের দৃষ্টান্ত । দ্বিতীয়তঃ গঙায়াম্‌ ঘোষ:, মঞচগ হসস্তি পো 
গঙ্গার অণেক্স উপরে না বুঝাই গঙ্গাতীরে অবস্থিত ঘোঁষপল্লী, এবং মঞ্চে ৭ 
অধিষ্ঠিত লোৌকগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । অতএব সাধারণ অর্থের পরিবর্তে 
এখানে মর্থান্তরক্তাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া বায়। ইহাই লক্ষণা। প্রচলিত 
বাঙ্গালাম় তোমার কি কান নাই?* অর্থে “তুমি কি শুনিতে পাঁও না?” 
“ছেলেটার মাথা নাই” অর্থে বুদ্িবৃত্তির অভাব লক্ষিত হইয়্াছে। ইহাঁও 
লক্ষণার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তৃতীয়ত; কতকগুলি শব তাহাদের ব্ৎপত্তিগত 
অর্থের ভিত্তিতে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যে'গন্ঢ শব " 
বলে। পন্ষজ অর্থে যাহা পক্ষে জন্মে, কিন্ত এই শব্দটি এখন সর্ববিধ জলজ 
উদ্তিপকে ন! বুঝাইয়! পদ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রবীণ অর্থে খীণা বাদনে 
দক্ষ, আর কুশল, অর্থে কুশ আহরণকারী। অথচ এই উভয় শবাই এখন দক্ষ 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । চতুর্থতঃ যৌগিক শবই কেবলমাত্র 
তাহাদের বুাৃৎপন্তিলভ্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কারক, পাঠক, পাচক প্রস্থততি 
শবগুলিই এই জাতীর ।১ এই ভাবে ভাষার সংস্কার এবং শব্দার্থের সমন্বয় সাধন 
করিয়া! সংস্কৃত ভাষাকে ব্যাকরণের স্ত্রের গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। 
এখনও এ সকল সুত্র অবলম্বন করিয়া ইহা। লিখিত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইয়া! 
আসিতেছে । ইহাতে একদিকে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
অপর দিকে ইহার প্রপারতা৷ সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা! 
সজীব তাহা বন্ধিত হুর, আর বৃদ্ধির রাহিত্যই প্রাণহীনতার প্রধান জঙ্গগ। 
কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যিক ভাষাক্ন পরিণত হইয়াছিল। 
কিন্তু ভাষা! লোকের ব্যবহারের জন্য স্থষ্টি হইয়াছে, আর স্বশ্লায়াসে মনের ভাব 
ব্যক্ত করিবার প্রয়াসই মানবের সহজ প্ররুতি। বিশেষতঃ ব্যাকরণের সুত্র 
অবলম্বন করিয়া ভাষা ব্যবহার করিবার শিক্ষা সাধারণ লোকের থাকিতে পারে 
সপ। এইজন্ত নিত্য ব্যবহারে ভাষা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাইতেছে। ইহা! 
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ব্যতীত আর একটি বিশেষ কারণেও ভাষার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । 
আধ্যগণ বিজরয়-অভিষানে বহির্গত হইয়। বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়! 
উপস্থিত হইস্াছিল। আরধ্যসভ্যতার প্রতবাধীনে আপিয়া ইহারা সংস্কত ভাষা 
ব্যবহার করিতে আরম্ত করিলেও ইহার স্ুপ্রয়োগ রক্ষা করিতে পারে নাই। 
এই সকল কারণে আর্য ভাষা যুগে যুগে পরিবন্তিত হইয়া ০ কথ্য ভাষায় 
পরিণত হইয়াছে । 
বর্বপ এত্ত হইতে উৎপন্ন প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষার নাম পালি। ইহাতে 
বুহ্ধদেবের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কালক্রমে ইহার ব্যাকরণও 
রচিত হইয়াছিল। ইহাতে এই ভাষার যে সকল বিশেষত্ব নির্দেশিত হই 
তাহার কিছু কিছু সন্ধান প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও মিলিয়া থাকে। ার্দিতে 
। পথাস্ত হসত্ত বর্ণের প্রয়োগ নাই, ব্থাসং-গুণবানু-পালি -গুণব। সেইরূপ 
পশ্চাৎ, হইতে পচ্ছা, যাবুৎ হইতে যাব, তাবৎ হইতে তাব, ইত্যাি। বৈদিক 
সাহিত্যেও পশ্চাৎ এবং পশ্চা এই উভয়বিধ প্রয়োগই লক্ষিত হয়্।, সেইরূপ 
যুন্মান্‌ এবং যুস্সা, উচ্চাৎ স্থানে উচ্চা, নীচাৎ স্থানে নীচা, ইত্যাি। পাণিতে 
2. বৃছহ্থানে_খকার. কারে, পরিণত, হয়, যখী_-খতু স্থানে উদভু খছু স্থানে উদ 
ইত্যাদি ।৮ বৈদিক সাহিত্যেও বৃন্দ এবং বৃন্দ এই উভয়বিধ প্রয়োগই লক্ষিত 
১ হ্য়। পাপিতে_ বহুস্থানে কার ডকারে পরিণত হয়, বখা-_দৃহতিসহথানে 
ডহতি। ন্বৈনিক : সাহিত্যেও ছুদর্ভ এবং ছৃডভ, পুরোদাশ এবং পুরোডাশ 
্রস্থতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রুপিতে সত্যুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘন্বর 
& খ্রাই হশ্ব হয়, যথা_পূরাক্রম স্থলে পর্কম, তাক্িক স্থলে তক্কিক, ইত্যাদি। 
বৈদিক লাহিত্যেও ইছার ৃ্টাস্ত পাওয়া যায়, বথা_-রোদসীপ্রা সুলে রোদলিপ্রা, 
অমাত্র স্থলে অমত্র ইত্যাপি। ভাবার এইরূপ পরিবর্থীনের কারণ কি? 
প্রাচীনতম বৈদিক ভাষ! হইতে যে ক্রমিক পরিবর্তনে লৌকিক সংস্কৃতেক্ন উৎপত্তি 
হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বি 


১। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখরের শাস্ত্রী সম্পাদিত পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৩৯-+ 
- হইতে সঙ্কলিত। 
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বলিয়া থাকেন যে, আর্ধয ও অনার্য্যের সংমিশ্রণে ভাষার এই অপচয় স্চর্াহিত 
হুইয়াছে। পকিন্ত ইহা ছুই চারি ক্ষশ-বিশ বৎসরে হয় নাই, স্থুবহু কাল ইহাতে 
অতীত হইয়াছে । আবার উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লিখিত হইতে আরন্ধ 
হয় নাই, লিখিত হইবার পূর্বেই ইহার অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র 
আর্ধ্যসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেও ইহার অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। 
ইহা বহুকীল ধরিয়া কথ্যরূপে মুখে মুখে আসিতে আসিতে শেষে বুদ্ধদেব 
অস্তিম জৈন তীর্থস্কর মহাবীবরের আবির্ভাবের পর সাহিত্যরূপে আপিয়। দর্শন 
প্রদান করিয়াছে | বেদের সময়ে যে পরিবর্তনের স্থচন। মাত্র হইয়াছিল, 
তাহার পূর্ণ পরিণত অবস্থা সাহিত্যিক পালি ভাষায় পাওয়া যায়। সত | 
ভাষাকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্তী কালে পালি ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে । ইহাতে 
দেখা যায় যে, সংস্কতের কঠোরতা। অতিক্রম করিয়া পালি অপেক্ষাকৃত সহজ 
হইয়া আসিয়াছে । এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিশেষত্বের উল্লেখ করা 
হইল। পালিতে খ, ৯, এ, এই চারিটি স্বরবর্ণের প্রয়োগ নাই. খকার -) 
সাধারণতঃ অ,. ই; উঠতে পরিণত হয়, য]-_কৃত স্থানে কত ধণ স্থানে ইত 
স্থানে উতু, ইানি। খুঁকার স্থানে একার, ব] ইকার হয়, যথা _ট্ত্লুস্থীতুন 
তেল তেল, সৈনবঃ স্থলে, সিদ্ধব। কার; স্থানে ওকার বা উকার হয়; ঘথা-..5 


পৌর স্থলে পো মৌকতিক থলে মুক্িক। পালিতে ওক পরতো আই 
তৎপরিবর্তে কমান. সই. ..ব্যবজৃত হয়, যথা _শ্রমণ-পুলে সুপ, শিক ভা 
লিদ্স । পদবাস্ত হস্ত বর্ণ এবং বিসর্গের ব্যবহার পালিতে লক্ষিত হু না. ৫ 
বরা_ পুনর্‌ স্থলে “নুন থে: স্থলে হেই ছংখ স্থলে ছুক্খ, ইত্যাদি । হর) 
- ফলে ব্যঞ্জনাত্ত শব এবং তাদের রূপ পালিতে কদাচিত লক্ষিত হয়। 
সংস্কতের যুক্ত বর্ণ পানিতে অপেক্ষাকৃত. সরল, হইয়া. আসিয়াছে, ধখ1- 

রম স্থানে কমম, তাছি ₹ নে কম, তা স্থানে তরতি, গ্রাম স্থানে গাম, সমুদ্র স্থানে সমু, ক্ষীর: 
স্থানে ীর, দ্যুতি স্থানে, স্থান সৃতি তি, ইত্যাদি । 








॥ 
৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্য ৃ 
৭. স্ালিতে .ঘিবচনের. প্রয়োগ নাই, একাধিক হইলে বহুবচনের বিভক্কি, : ৃ 
ব্যবৃত হই] খীকে রঃ আর তভীর ও প পঞ্চমী -এবহ্‌চতুরথী ও যভীতে ; শবাসমৃহূ : | 
প্রায় একইরূপ্‌ গ্রহণ করে] ইহারই ফলে পরবর্তী প্রাককতে সম্প্রধান কারকে 
দরবরেই ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 
পালিতে.আত্মনেপদের প্রয্াগ অপেক্ষাকৃত অল্প, পরস্মৈপদী রূপই বেদী 
রঃ ব্যবহৃত ₹ হয়। অতএব পালির সময়ে নাশ প্রকারে সংস্কতের সরলতা সম্পাদিত 
হইয়াছিল। ইহার পরবর্তা অবস্থা সাহিত্যিক প্রারুত ভাষায় লক্ষিত হয়। 
পালির স্তায় প্রারূত ভাবাতেও খ, ৯ পরী, ও, স্বরবর্ণের প্রয়োগ নাই । কিন্তু 
ঠপানিতে খ স্থানে অ, ই, উ হয়, আর প্রারুতেও গ্রন্ণপ হয় বটে, কিন্তু ইহা 
ঘ্যতীত পদের অদিস্থিত কার ব্যঞজনবর্ণে যুক্ত না থাকিলে রি'তে পরিণত হয়, 
যথা_্ধণ স্থানে রিণ। ইছাতে আধুনিক কথ্য ভাষায় খকারেক্স উচ্চারণ 
শিশিষ্টতার প্রাথমিক হুচনালক্ষিত হইবে । পালিতে ও স্থানে এবাই | 
» আক্ন গ্রাকৃতেও ধরার বটে, কিন্ত এই, একর (তুই ). হইতে পুনরায় অই ৃ 
উৎপন্ধ হইয়াছে, যথা _পৃলিতে উৈরব স্থানে তেরে, কিন পরাকতে ভূইরব ৮) 
১৪ ওঁকারের পরিবর্তনেও ইহা লক্ষিত হয়। পানিতে পৌর স্থানে পৌর, কিন্তু 
প্রীক্কতে এই ওকার (--অ+উ) হইতে পুনরায় আর উৎপন্ন হইয়া পুর হইয়াছে। 
ইহা পরবর্তী পরিবর্তনের লক্ষণ মাত্র। 
র্‌ প্রাকৃতে অসংযুক্ত পষমধ্যস্থ ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ষ, ব বর্ণগুলির লোপ 
খু হই স্বরমা অবশিষ্ট থাকে। কিন্ত পাঁলিতে এইরূপ পরিবর্তন হয় না। 
পালির সময়ে এই অপচয় সংঘটিত হুয় নাই। পালিতে ন্‌ এবুং গ উভয়ই রক্ষিত 
রে * হইয়াছে, কিন্ত প্াকতে সর্বত্রই গ । 
তি » লীিতে ফলা ও র.ফলার অসি রহিয়াছে, কিন্ত পরাতে নাই। 
বৈদিক দেবেভিঃ হইতে পালিতে দেবেভি, কিন্ত গ্রা্কতে দেবেহি, কারণ 
+ প্রারুতে প্রারুতে খু, ঘূ থ,ধ, ভ প্রায়ই হকারে পরিণত হুয়। ইহা পরবস্তী অপচয়ের 


চি হাড় টি স্ব কন, টি রিম 


ভাষাতব ৪ 


, গালিতে চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তিতে শব সকল প্রায় একই রূপ গ্রহণ করের্ণ সত 
” পরাককতে বা বিভক্তি চতুর স্থানে ব্যবহৃত হয় 
স্নীনিতে ধাতুরূপে উভয়পদ্দী বিভক্তির ব্যবহার হইলেও প্রন্রৈপদের প্রাধান্ত 
লক্ষিত হয়, কিন্ত প্রকুতে, আত্মনেপৃরী_..বিভৃক্কির উ্গহোগ. নাই, সূর্ধই 
গরশ্মৈপদী। পাণিতে অই ন্তান্ত গণের মধ্যে ভা ঘিগণের প্রাধান্য দেখা যার, পার 
.. শ্রান্কতে একমান্র ্ভদিগণই বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আর খা 
 লোটি টি লুট এই তিনটি মা মাত্র কালের ব্যবহার গ্রারকতে বিশেধরূপে পরিন্ফ 
রহিয়াছে ।১ 
এই পকল কারণে পালির “প্রবর্তী স্তরে প্রারুতের স্থান নির্দেশিত হইয়া 
থাকে । ৯৮ 
রঃ ৯ অপভ্রংশ 
এইরূপে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দ্বিরা সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের সাহিতি]ক 
রূপের বিশিষ্টত। নির্দেশিত হইয়াছে। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহার সন্ধান পাওয়া 
যার, কিন্তু ব্যাকরণ রচিত হইবার পরেই প্রারুতের প্রসারতা সীমাবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিল। ' তথাপি ভাষাশ্রোত এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া অবিরাম গতিতে, . 
গ্রধাহিত হইয়া আসিয়াছে। ইহারই পরিণতিতে পরবর্তীকালে ভাষা ফে 
বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই অপত্রংশ বলিয়া কথিত হয়। ইহা 
প্রান্কত এবং 'ধুনিক কণ্য ভাষাসমুহের মধ্যবর্তী অবস্থা, অর্থাৎ অপত্রংশ 
হইতে বর্তমানে প্রচলিত কথ্য ভাষাসমুহের উৎপত্তি হইয়াছে । অতএব 
অপত্রংশই বাঙ্গালা ভাষার জননী, আর সংস্কৃত ইহার অতিবৃদ্ধ টা 





অপত্রংশ ক্রমে সাহিত্যিক ভাষাতেও পরিণত হ্ইজ্জাছিল, এবং হেমচন্জ, 
অিবিক্রম,, ক্রমদীশ্বর রচিত ব্যাকরণ হইতে ইহার কিঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়।* 





১ হিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত পাঁিপ্রকাশ, বসম্তকুমার চট্ট পাধ্যায় সম্পাদিত প্রাকৃতপ্রকাশ 
গরতৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে স্হলিত । 
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বিক্রঘৈর্বশীর চতুর্থ অঙ্কে অপ্রক্কতিস্থ রাজার প্রলাপে কবি এই ভাষার ব্যবহার 
| | দৃ্টস্ত স্বরূপ এই ভাষায় রচিত ছুইাট লোক এখানে উদ্ধৃত করা, 
যাইছেছে-- 
এন্ডহে তেণ্তহে বারি ঘরি লচ্চি বিসংটুল ধাই। 
পিঅ পব্ভক্টৰ গৌরড়ী নিচ্চল কহিংবি ন ঠাই ॥ 
জীবিউ কানু ন বন্পহউং ধণু পুণু কা ন ইষ্টু। 
দোগ্লি বি অবসরি নিবড়ি অইং তিগসম গণই বিসিষ্রু॥ 
ইহাদের সংস্কতরূপ এই প্রকার-_ 
অত্র তত্র দ্বারে গৃহে লঙষধিসংূলা ধাবতি। 
প্রিপ্রত্রষ্টেব গৌরী নিশ্চল! কাপি ন ভিষ্ঠতি ॥ 
জীবিতৎ কণ্ত ন বল্লভৎ ধনং পুনঃ কন্ত ন ইষ্টম্‌। 
দ্বে অপ্যবসরে নিপতিতে তৃণসমে গণয়তি বিশিষ্ট; ॥ 
অর্থাৎ 
চঞ্চলা লক্ষী দ্বার হইতে দ্বারান্তরে এবং গৃহ হুইতে গৃহাস্তরে গমন করিয়া 
থাকেন। প্রিয় বিরহিণী নারীর ন্যায় তিনি কোন স্থানেই অচলা হইয়া অবস্থান 
করেন না। প্রাণ কাহার নিকট প্রিয় নহে, এবং ধনই বা কাহার ইপ্সিত 
নহে? কিন্ত সুধোগ উপস্থিত হইলে বিশিষ্ট ব্যক্ষিগণ এই উভয়ই তৃণের স্তায় 
পরিত্যাগ করেন। 
অপত্রংশের বিশেষত্ব-- 


শব্দরূপে 


কর্ত ও কর্মকারকের বিভিগ্নতা অন্পূর্রূপে লোপ পাইনা গিরাঁছে, অর্থাৎ 
একই পদ্দ এই উভগন কারকে একই বিভক্তিষুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হর। অকারাস্ত 


-) পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের কর্তৃকারকের একবচনে ব্যব্ত ও এ ভাষায় উঠতে 
পরিণত তই! কর্ত এ কর্ন 5১০ ৯০১ 


৪ সস 





ফমলম্‌ কৌ) স্থানে কমলু। কিন্ত স্বার্থে ক-ুক্ত ব্লীবলিঙ্গ বিশেস্বের মকার 
নুস্বারর্ূপে রক্ষিত হয়, ঘথা_-কমলকম্‌ স্থানে ক্মলউৎ। 

পুধলিঙ্গ বিশেষ্বের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে আ! ব্যবহৃত হয়, 
যথা-দিবৃসা স্থানে দিঅহড়া। 

কখনও কখনও কর্ত ও কর্মকারকে কোন বিভদ্তিই ব্যবহৃত হয় না যথা_ 
উদ্ধৃত শ্লোকে বিসংকুল, নিচ্চল, ইত্যাদি করণকারকে এক বচনের বিভক্তি 
এন, অথবা ইহার সংক্ষিপ্তূপ এ", এবং ইহা ইকারাস্ত ও উকারাস্ত বিশেষে 
ব্যবহৃত হয়। রি 

. করণের বহুবচনের বিভক্তি হি'। 

অপাঁদান কারকের একবচনের বিভক্তি হে এবং হঃ আর বহুবচনের 
বিতক্তি হুং। ূ 

ষষ্টার একবচনের বিভক্তি স্থ এবং স্ল্্, আর বহুবচনের বিভক্তি হৎ ( যেমন 
সুস্াণাম্‌ স্থানে মানগুসহৎ)1 

সপ্তধীর একবচনের বিভক্তি এ অথব! ই, আর বহুবচনের বিতক্তি হিং। 
সন্বোধনে হো! ব্যবহৃত হয়। 


সর্বনামের রূপ 
উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 
একবচন বহুবচন একবচন বছবচন 
কত হ্উৎ অম্হে, অম্হইৎ তুহৎ তুমূহে, তুম্হইৎ 
কর্ম মইং ত তইং 
করণ ্ অম্হেহিৎ পইৎ্, তইৎ তুম্‌হেহিৎ 
অপাদ্ধান মহ, মজ্কু . অম্হহৎ তউ, তুজ্ব, তুম্হহৎ 


এ চবি ৯ রা ছা 


€*. বাঙ্গালা সাহিত্য 
বিরৃতি 


সং--অহ্‌ম্‌--অহকম্-_হকম্__হম্/অপত্রশ উ-্হউং; সং ময়া, মন্ি 
হইতে মই (প্রারুতেও ); ইহা কর্মকারকেও ব্যবহৃত হয়। বৈদিক অন্মে 
হইতে অমৃহ মূলের উৎপত্তি। অদ্যকে-_অম্হএ--অম্হইং। অপাদাঁন ও 
ষ্ঠীতে অম্হহত। অক্মাভিঃ হইতে অম্হেহিৎ। প্রাকৃত তুষ্‌হৎ হইতে তুছ, 
আর ত্বয়া এবং ত্বয়ি হইতে তই এবং (ত্ব হইতে পৃপ হইয়া ) পই মূলের উদ্ভব 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ ত্বক হইতে কলোপে এবং অপভ্রংশ উ যোগে, অথবা! তব 
হইতে ব-কার উ*তে পরিণত হইয়া অপাদানের তউ পদের উদ্ভব হইয়াছে। 
সং তুভ্যম্‌ জাত পালি এবং প্রাঞ্কতের তুযৃহৎ হইতে তুজুঝ আসিয়াছে । সং 
ুস্ম বা তৃষ্ম হইতে প্রাকতের মধ্য দিয়া! বহুবচনের তুম্হ মূলের উৎপত্তি হইয়াছে । 

সং-অত্র হইতে প্রাকৃত এখ রূপের উদ্ভব হইরাছে। ইহা হইতে বুঝা যাঁর 
যে, এখানে অ পরিবর্তিত হইয়া এ উৎপন্ন করিয়াছে । অপত্রংশ ভাঁষায় ইহার 
প্রভাব অত্যধিক লক্ষিত হ্ম। এখানেও যদ্‌, তদ্‌, প্রভৃতির অকাঁরের পরিবর্তনে 
ই-কার বা একার ব্যবন্ৃত হইতেছে দেখা যার। যথা,-যুত্ স্থানে জেখ, 
তত্র স্থানে তেখ,, কুন্ স্থানে কেখু,, ( এখানে ক এর উ-কার পূর্ববর্তী পদ গুলির 
সাদৃশ্তে একারে পরিণত হইয়াছে )। পদান্ত উ-কার সাদৃগ্ত জান্তা পূর্বেই 
বল হইয়াছে ষে, অকারান্ত বিশেষ্যের অকার কর্তৃকারকের একবচনে উকার্ে 
পরিণত হর়। অনেক শব্দে এই প্রকার উকারের ব্যবহার চলিত থাকাতে 
অন্ঠান্ত পদেও ইহা সংক্রামিত হইয়াছে । এই ভন্ত জেখ স্থানে জে ইত্যাদি । 
সেইরূপ বিনা স্থানে বিগু, পুনঃ স্থানে পুধু ইত্যাদি । প্রাকতে পদাস্ত হসস্ত 
বর্শের লোপ হয়। ইহারই প্রভাবে তদ্দং হইতে তদ্, পরে তেম (পূর্ববর্তী 
সুত্রান্যারী অ-এ)। সেইরূপ বদ্ধ হইতে জম, কিন্বং হইতে কেম 
(সাঘৃস্তে )। এই একার পরে ইকারে পরিণত হইয়া জিম, তিম, কিম প্রতীতি* 


চস রস ্া রা রি রিলে রিস্র্রা র্যা বায়ার র্রারালে এরা 





পর্ণ 
ভাঁষাতন্ব *€ 
তাবৎ হইতে তাম। জং-যদ্‌, তদ্‌ হইতে জেম, জিম, তেম, তিম প্রভৃতির 
উদ্ভব হয় বলিয়া! অপভ্রংশ ভাষায় জে, জি, ৫5, তি প্রভৃতিই শব্দমূল রূপে 
গৃহীত হইয়াছিল, এবং এইরূপে তথা, যথা, কথম্‌ হইতে প্রথমতঃ তিধ, ছিধ, 
কিধ, তৎপর তিহ, জিহ, কিহ, এবং সর্বশেষে তিহু, জিহ, কিছ প্রত্ৃতি 
পদের স্থষ্টি হইয়াছে। 


ক্রিয়াৰিভক্তি 
বর্তমান কাল (লহ ধাতু ) 
নামপুরুষ - মধ্যমপুরুষ উত্তমপুরুষ 
একবচন লহই লহহি লহউৎ 
বহুবচন লহঙ্থিং লহ লহ 


বিরৃতি 


সংশ-লততি হইতে লহুই। লভস্তি হইতে লহহিৎ। এখানে-স্তি”র 
ইকার এবং নকারের পরিবর্তে অন্ধস্বার রক্ষিত হইয়াছে, আর হ সাদৃশ্তজাত। 
মধ্যষপুরুষের একবচনের__সি বিভক্তি হইতে_হি হইয়া লহহি। আর 
অচুজ্ঞার বহুবচনের-_-থ বিভক্তি হইতে বনুবচনের হ। ইহার সহিত সাদৃশ্ত- 
জাত উ যুক্ত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের একবচনে লহউং ( অপত্রংশের উ 
প্রবণতার জন্ত ) অথব! দ্বিবচনের বস্‌ বিভক্তির প্রভাবজাত। সং অন্‌ ধাতুর 
উত্তম পুরুষের রূপে ম্মি,_ম্মম্মো প্রভৃতি পদ পাওয়া যায়। ইহারাই . 
নাটকে-_ম্হি,__মৃহো। বূপে পরিবন্তিত হইয়াছে। এই মৃহো হইতে ওকার 
উকারে পরিণত হইয়া বহুবচনের হু বিভক্তি উৎপন্ন করিয়াছে। 
অন্ুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের একবচনের বিভক্তি ই, এ, উ। প্রথম ছুইটি সংস্কৃত 
“হি বিভক্তি-জাত, আর সংস্কত স্ব-স্ত্র-হু হইতে উ বিভক্তির উৎপত্তি 
হইয়াছে। 


৫২. বাঙ্গাল! সাহিত্য 


অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপে ই, ইউ, অবি, ইবি, এবি, এবিণু, এপ্সি, এক্সিধু 
বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। 
অন্তান্ত বিশেষত্ব £--কখনও কথনও দীর্ঘ স্বর হৃম্ব হয়, যথা__গঙ্গা স্থানে 
গঙ্গ। কখনও কখনও কৃ, ধ্‌ স্থানে গৃ, ঘৃ) ত., থংস্থানে দূ, ধূ) এবং পৃ, 
ফুস্থানে ব্‌, ভ্‌ আদেশ হয়। বর্গায়ব অনেক শবেই মতে পা হয়; 
ষথা”-যাঁবৎ, তাবৎ স্থানে জাম, তাম ইত্যাদি । ইহার প্রভাবেই ভ্রমর স্থানে 
ভবরু, কমল স্থানে কবলু এবং যমুনা স্থানে জবু'না। এইরূপ পরিবর্তন প্রাক্কতেই 
আরম্ভ হইরাছিল, কিন্ধ অপন্রশে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। 
অপভ্রধশের কিছু নমুনা বৌদ্ধাচার্যগণের দোহাতেও মিপিয়া থাকে। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহা নামক গ্রন্থে সরোজবজ্রের এবং 
কুষ্ণাচার্য্যের কতকগুলি দোহা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ৃষ্টন্তস্বরূপ কয়েকটি 
দোহা তাহা হইতৈ এখানে সঙ্কলিত হইল-_ 
লোঅহ গব্ব সমুববহই হউ পরমথে পবিন। 
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরংজনলীণ ॥ 
অর্থাৎ_লোকে এই বলিয়া গর্ধিবত হয় যে, তাহারা পরমার্থতৰে প্রবীণ 
হইয়াছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এক কোটী যোগীর মধ্যে হয়তঃ একজন 'নিরঞজনে 
লীন হইতে পারে। 
আগমবেঅপুরাণে পতড়িত্ত মান বহধতি। 
পক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভূময়স্তি ॥ 
অর্থাং_আগমবেদপুরাণে পণ্ডিত হইয়া অনেকের মনে পরমার্থসত্যাভিমান 
কাগরিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অবস্থা এই যে, আগমাদি বাহ্শান্ত্ে 
প্রতি রুদ্বৃষ্টি হেতু তাহারা গভীর তন্বামৃত-রসের আস্বাদন করিতে পারে না, 
যেমন অলিগণ পক্ক শ্রীফলের বাহিরেই ভ্রমণ করে, কিন্তু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, 
তাহার রসভোগ করিতে পারে না! 


হিন্রিচ চুপি বররন ররর 


ভাঁষাতত্ব €র্ড 


" অর্থাৎ_পরন এবং তুরঙ্গের স্তায় এই নুচঞ্চল মন বখন পরিত্যাগ করা যায়, 
তখন সহজ-স্বভাবে মন নিশ্চল হইয়া বসে। 
অব্য হি মণ নিচ্চল থকই। 
তব্য ভবসংসারহ মুক্ই ॥ 
অর্থাৎ_ষখন মন নিশ্চল হইয়া থাকে, তখন ভব-সংসারের ধারণা হইতে 
মুক্ধি লাভ করা যায়। 
জহি মন পবন ন সঞ্চরই 
রবি শসি নাহ পবেশ। 
তহি বট চিত্ত বিসাম করু 
সরহে কহিম উবেশ ॥ 
অর্থাৎবযখন মন-পবন সঞ্চরণ করে না. এবং গ্রাহা-গ্রাহক ভাবরূপ 
রবিশশীরও প্রবেশ বারিত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে চিত্ত বিশ্রাম করে__-সরহ 
এই উপদেশ প্রদ্ধান করিতেছেন । 
কায়বাকমন জাব ণ বিভজ্জই | 
সহজসহাবে তাব ণ রজ্জই ॥ 
অর্থাৎ_-কায়বাক্য এবৎ মন পৃথকীরুত না হঠলে সহজ-ম্বভাবে অনুরক্তি 
ছন্সিতে পারে না। ইত্যাদি। 

(আ্পত্রৎশের পরবর্তী স্তরে প্রাচীন বাঙ্গালার স্থান নির্দেশিত হইয়া থাকে। 
গালি ও প্রাকৃত যেমন বহুকাল কথ্যভাষারপে ব্যবহৃত হইয়া পরে সাহিতাক 
ভাষায় পত্রিণত হইয়াছিল, অপভ্রশ হইতেও ক্রমে ক্রমে পরিবন্তিত হইয়া 
বাঙ্গালা বহুকাল কথ্যভাযাঁরপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, পরে তাহা 
সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হইয়াছে। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন ৮হ্রপ্রসাদ 
শাস্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত চর্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত হইতে 
জারম্ভ করিয়! পালি, প্রারৃত ও অপত্রংশ স্তর পর্য্যন্ত ভাষার নিরিহ জহি 


টা রা নান ারারিরন ব্রার নিন কর 





৪. বাঙ্গালা সাহিত্য 


ঠা কু রা পঞ্চ, চঞ্চল (চর্ধ্যা_২), 
'কুম্ভীর (২), গম্ভীর, অনুত্বর ( চরধ্যা--€ ), কুগুল ( চর্ধ্যা__১১), তরঙ্গ (রর্ঘ্যা 
২১৩), গঙ্গা, মাতঙ্গী চের্ঘ্যা_১৪), ইত্যাদি । গুলিতে ন এবং ণ উভয়ই 
রহিয়াছে, আর প্রাক্কতে এবং অপত্রশে একমাত্র শে একমাত্র..গৃই ব্যবহৃত হয়, কিন্ত 
চরধ্যাপদে. উভ উভয়েরই প্র প্রয়োগ | লক্ষিত হ হইয়া থাকে, যৎ থাকে, যথাল-মণ (চর্্যা__ত 9 

এবং রন (চর্চা পালিতে শত ব এরর পরিবর্তে একমাত্র স্পট ব্যবহৃত 
হর, আর ফোন কোন, প্রাকতে, একমাত্র শ, অন্তত্র একমাত্র স*এর ব্যবহার 
চপ রহিয়াছে! অপভংশেও সই ব্যবস্বত হয়, কিন্ত চর্যাপদ শব, সূ 
$ টি) এই তিনটিরই প্রয়োগ লক্গিত হর, যদিও ইহাদের উচ্চারণ বিশিষ্টতা রক্ষিত হয় 
4 )নাই। এই স্ময়ে যে ২ ই স্ময়ে যে সংস্কতের আদর্শ গৃহীত হইতেছিল তাহার নিদর্শন শক্তি, 
2 লী (ক্যা ১১৫ ধা (চর্যা_-৩৭ ), শাস্তি (চ্ঘ্যা-২৬), শিখর (চর্ধ্যা 
চর ) রতৃত্তি শব্দে পাওয়া যায়।, আধুনিক কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে 





'বাঙ্গালায় যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশী লক্ষিত হয়, ইহার প্রারস্ত চর্ধ্যার ! 
সময়েই হুইয়াছিল।, আঁবার অপত্রথশের পরেই প্রাচীন .বাঙ্গালার উদ্ভব 
। হুইরাছিল বলিয়া অপত্রংশের প্রভাবও চ্যার ভাধায়. বিশেষরূপে পতিত 
হইয়াছে। ' অপত্রংশের জিম ( সং-_যন্বং__জেম__জিম ) তু*- প্রা-জেব্ব ), 
ভিম (সং তদ্ব_তেম--তিম ) উক্তরূপেই চর্ধটাতে (১৩, ২৯ লহ ্টব্য ) 
'দিলিয্না থাকে। অপত্রংশের পগু ( সং-পুনঃ ), বিণু, (সং--বিনা) চধ্যাতে 
(১৪ এবৎ ২৩ স দ্রষ্টব্য ) রূপেই পাওয়া যায়। প্রাতে যুক্ত ব্াপ্রনের ৮ 
পূর্ববর্তী দীরঘসবর হনব হয়, যথা_মার্গ স্থানে মগ্গ। . কিন্তু উক্ত কারণ বর্তমান 
না থাকিলেও অপভ্রংশে দীরঘস্বর হস্ব হইয়া! থাকে, যথা- গঙ্গা স্থানে গঙ্গ। 
চর্যার ভাষাতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা_-আবিশনগিস-আইসসি স্থলে] 
অইসসি (চ্ধ্যা--১ ১, আচার স্থলে অচার (চর্ধ্যা-*১১ ১, .অনাইত . স্থলে 
অণহ ( চর্ধ্যা-১৩ ১ ইত্যাদি । অপভ্রংশে মু স্ুস্থানে ব-এর প্ররোগ বিশেষ্ডাবে 
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র্ত 


ভাষাতস্ব ৫৫ 
২১৪)। প্রান্তে আত্মা স্থানে বিকল্পে অপপা হয় (অন্তত্র অত্ত। ), কিন্ত 
অগত্রংশে ইহ সর্বত্র অপ্পা”তে পরিবপ্তিত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে চধ্যাতে 
আপণ| (৬, ২২ ইত্যাদি) অপণে (৩, ২২ ইত্যাদি ), এবং অপা। (৩১, ৩২ 
ইত্যাদি) পদের সৃষ্টি হইয়াছে। পালি ও প্রারুতে অকারাস্ত বিশেস্কের 
প্রথার একবচনেও বিভক্তির প্ররোগ হয়, কিন্তু অপত্শে প্রথমা ও দ্বিতীয়া 
: একবচনে ইহা কারে পরিণত হইয়াছে। ইহারই ফলে গৃতঃ, স্থানে গউ, এবং 
বমলোক্ম্‌ স্থানে জমলোউ, অপভ্রংশে পাওয়া যায়। চ্যাতেও ইহার, 
মিলিয়া থাকে । ২৭ সংখ্যক চর্যযাতে কৃতস্‌ স্থানে কিউ। অন্তর স্থিতম্‌ হইতে 
(খিউ হক বুলথেউ (চর্ধ্যা_-১৫), বোঁলধি (চর্ঘযা-২৬) এবৎ অহারিউ 
চটারিউ (এ) প্রতৃতি। অপত্রংশের, অপাদানের বিভক্তি হু-চরধ্যার খেপছ 
জে) পদে রক্ষিত হইয়াছে সং_অহমূ জাত অপতরংশের হউং চ্যাতে 
হাউ ( হাউ) রূপে ব্যবহৃত -হইয়াছে (১০, ২* অত চর জবা) ক্রিয়ার 
গে অপত্রশের রভাবও লক্ষিত হয়। সং প্রবিশতি হইতে প্রাক্কতে পবিসই 
হা অপভ্রধশের্‌ 'নিইসই একাধিক চর্ধ্যাতে (৬ ৭, ৯ প্রন্ৃতি সংখ্যক র্যা 
টটব্য ) পাওয়া-ষায়। ইহার বর্তমান রূপ পশে। সং-খাদুতি-হুইতে 
'শ্াকুতের খাঅই হইন়্া অপূভরতুশের থাই. চ্ধ্যাতে থাই, খাঅ। সেইরূপ সং. 
বাতি হইতে জাই চের্ডা-২ ), জাঅ [চর্য্যা-৪, ৩৩), এবং জায় (চর্য্যা- _ 
:৪*)। এইভাবে অপত্রতশের প্রভাবের নিদর্শন লইয়া প্রুচীন বাালা গঠিত... 
ইইা উঠিগাছিল | _ইড়ার কিছু কিছু বিশেষত্ব এখানে সংক্ষেপে প্রদর্পিত হইল । 
পরীক্তে এবং অপতরংশে খ এর ব্যবহার লুগ হা গিযাছিল, কিন 
র্ধ্যতে এই সকল স্বরের ব্যবহার সংস্কতের আবর্শে পুনরায় প্রচলিত হ্ইয়াছে। 
থা (চর্টা_৯» পাঠাস্তর ), তৈলোত্র চের্ধ্যা_-৩০), জৌবণ চের্য্যা--২*১, 
টোকোটি (চর্চা) চৌদ্ীস (চর্ঘ্যা--৬), চৌর (চর্হযা--৩৩)। অব্য 
এই যে, ইহাদের, প্রাকৃত, রূপের সী. চধ্যাতে মিলিয়া থাকে, যথা_দিড় 
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৫৬ বাঙ্গাল। সাহিত্য 
রুহ হইয়াছে কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ বিশি্টতা রক্ষিত হয়. নই, কারণ: 
চ্্যাতে মণ (চর্যা_২০) এবং মন চের্ধ্যা-৩০) এই উভযপ্রকার প্রয়োগই 
রহিয়াছে, এবং ৫* সংখ্যক চর্যযাতেই শবর, যবরালী ও সবর রূপে একই শবের 
বর্ণবিস্তাসে তিনটি শকারই পাওয়া যায় । সেইনপ যাই (চর্যটা_২৯), এবং 
জাই (চর্ধ্যা--২, ১৪), আর যোগী (চর্ধ্যা-১১) এবং জোই (চ্্যা__১০ 
৯ শ্রন্তি)। বর্তমান সময়েও বাঙ্গালাতে এই লকল উচ্চারণ বিভিন্নতা যে 
রক্ষিত হর না, তাহার সুচনা চর্্যার' সময়েই লক্ষিত হয়, এবঘ ইহা সুলতঃ 
প্রাকৃত প্রভাবজাত। এখন আমরা শব্দ ব্যবহার করিয়া এই উচ্চারণ পার্থক্য 
প্রদর্শন করি। চ্ধ্যাতে কর্তৃ, কর্ম, করণ ও অধিকরণ কারকে কখনও কোন 
বিভততিই বাবহত হয় নাই, যথা. ূ 

কর্তৃকারকে--কাঁআ জপ বাল সে) 

কর্্মকারকে--বান্ধন তোড়িউ ( চধ্যা--৯) 

করণকারকে--বাঢ়ই সো৷ তরু স্থভাস্থভ পানী (চর্ধ্যা-_8৫ ) 

অধিকরপে-_হাক পড়অ চৌদীস ( চ্ধ্যা-ও)) 


ঠা! 





পালি ও প্রাকতে বিভক্তি. ব্যবহারের নিয়ম রহিয়াছে, ষদিও একাধিক 
তাকে একই বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অপভ্রংশে কখনও কখনও কর্তু ও 
কর্মকারকে বিতক্তিবজ্জিত পদের প্রয়োগ রহিয়াছে (যথা-_-বিসংটুল, এবং] 
নিচ্চল_-অপত্রংশের দৃষ্ান্তে উদ্ধত প্রথম শ্লোক ভরষ্টব্য )। . এই রীতির অনুকরণে 
উক্ত চারিটি কারকে চর্ধ্যাতে বিভক্তিহীন পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 
ইহারই প্রভাব "রাম থাইতেছে”, “ভাত দেও” প্রভৃতি বাক্যে আহুনিক 
বান্গালাতেও লক্ষিত হয়। অন্তর কর্তৃকারকে ও, এ বিভক্তি পাওয়া ধাইতেছে। 
তন্মধ্যে অপত্রধশের উ ওকাররূপে কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে। মতাস্তক্ে 
ইহা শৌরসেনী প্রভাব-জাত। ক্ৃকারক্রে এ তৃতীয়ার এন বিভক্তিজাত | 
কর্কারকের. -এ*-এ এবং অধিকরণের এ: পর এ এ ই, ১ অন্ধ অই, হিং হু গ্রভৃতি 


৮ 


৬ 
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ইয়া উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা সপ্তুমীর বিভক্তি, কিন্তু পরে ফা িটগঞ 


সংক্রামিত হইয়াছে। সংঅস্ত হইং অস্ত হইতে সমীর ত বিভুক্রি, উৎপত্তি। তে 
পে ইহাতে ছুইবাঁর সপ্তরী বিভক্তি বাবহৃত হইয়াছে; করণের. এই তর 

এন বিভক্তি-জাত। করণের এ এব এ-এন বিভক্তি হইতে উকপ্জ ১ 
সবন্ধের কৃতজাত ক, এবং কেরক. জাত. বা এর ষষ্টাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, 

এবৎ এই ক পরে দ্বিতীয়া ও  চতুরথীতে সংক্রমিত হইয়াছে সন্থন্ধের আ._আহ 
সংঅন্ত হইতে উৎপন্ন। অপুত্রতশের, ই. অপাদানে,. ব্যবহৃত. হইন়্াছে। ৬, 
স্বনামের উত্তম পুরুষে হাউ, অম্হে, অন্দে, আস্তে, মই, ম, মোএ, মো, 
মোহোর প্রভৃতি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধু-অহম হইতে, ইউ, 
অপত্রংশের ..প্রভাবজাত, আর বৈদিক অন্মে হইতে অম্হে;. আনে. .আন্তের 
উৎপত্তি হইযাছে। জৎ_মা হইতে মই, মু মোএ রূপের উদ্ভব, আর সং 
মম মম হইতে অপত্রংশের প্রভাবে মব হইয়া মো, এবং. ইহাই মুল শব্বরূপে গৃহীত 
হা মোহোর প্রহৃতি পদের স্থষ্টি করিয়াছে। মুধ্যম পুরুষে তু, উই, তো 
তুম্ছে, তুঙ্গে, তো, তোহোর প্রভৃতি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
সং--তবমু হইতে তুম্‌ হইয়া তু বা তো, সং. .হইতে-এন..ব্ভিক্তি যোগে 
তই, সৎ তব হইতে তো, .তোহোর ইত্যাদি, এবং অন্মে পদের সাযৃষ্ক 
বোধ্ক সন্তাবিত তুদ্মে হইতে তুম্হে, তুন্ধে প্রন্থতির উৎপত্তি তি হইয়াছে | নম নগি 
পুরুষে সে, সো, তে, তা, তস্থ্‌, তাহের, তহি' গ্রত্থৃতি রূপের সন্ধান পাওয়! যায় । 

তন্মধ্ো সং_সঃ হইতে মাগবী প্রারৃতের পি হইয়া সে, তৃতীয়ার,. তেন হইতে তে, 
অপন্রংশের প্রভাবে সঃ হইতে লে! (শৌরসেনী প্রভাবেও হইতে পারে ), সং 

তন্ত হইতে ভা, তাহের, আর তশ্মিন হইতে অপত্রংশের প্রভাবে তহি' রূপের, 
উৎপত্তি। ক্রিয়াবিভক্কিতে বর্তমান কালে উত্তম পুরুষে মি, ম, ই, এ, হাঁ, মধ্যম) তে 
পুরুষে সি, এবং প্রথম পুরুষে ই, অ, এ, অই, অস্তি, অতি, অথি প্রভৃতি বিভক্তি 

ব্যবহৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে ঘঘ_-একবচনের বিভক্তি মি, ও বহুবচনের মম্‌হইতে- 

মি, ম, ই, এ, এবৎ অহম্‌ জাত ইউ হইতে হ' বিভক্তির উৎপত্তি । মধ্যম পুরুষের 
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অ, এ, অই, বিতক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। বহুবচনের অস্ত চ্্যাতে অনুরুত 


হইয়াছে, এব ইহার সহিত হি যোগে আত, অথি বিভক্তির উৎপত্তি হইছে 
পঅতীত কালের ক্রিযনায় জু, আ, উ, ও, ড, ল প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ দুষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে সংস্কৃতি অতীত ঘটন] বুঝাইতে ব্যবহৃত ক্র প্রত্যয় হইতে অ অ, এবং 
বিশিষ্টার্থে আ, আর ইহ! হইতেই অপত্রংশের প্রভাবে উৎপন্ন ও এবং উপ এই 
ত হইতেই ড় বিভক্তির" উৎপত্তি, যথা__গীত--পাইত-_গাইদ-গাইডা অন 
গত+ইন্স-_ইলস্গাইল। আধুনিক বাঙ্গালায় এই ল বিভক্তির প্রাবল্য লক্গিত ৮ 
হয়। ভূবিস্যং কালের. বিভক্তি ইব: অংস্কৃতের তথ্য প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে | আাধুনিৰ মাধুনিক বাঙ্গালাতেও ভবিস্তং কাল বুঝাইতে এই বিতক্তিই 
ব্যবহৃত হয়। 

চর্ঘযার পরে শ্রীকষ্ককীর্তন ও মঙ্গলকাব্যাদির মধ্য দিয়! ভাষা আধুনিক 
* বাঙ্গালা পরিবপ্তিত হইয়াছে। চ্্ধ্যা, অপেক্ষা শ্রীকৃষ্কী্ুনে, তৎসম শব্দের 
প্রয়োগু অনেক.বেশী। পুরাণ ও লীতগোবিন্দের "আদর্শ অনুসরণ করাতে কৰি / 
সংস্কতের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। 

প্রা্কতে খ, ত্র, ও এই বণত্রয়ের প্রয়োগ নাই, কিন্ত চ্ধ্যাতে ইহাদের 
ব্যবহার পুনরায় প্রবন্তিত হইয়াছিল । চর্য্যা অপেক্ষাও গ্রীকুষ্ণকীর্তনে ইহারা! 
হুলের অধিক নিকটবর্তী । তুলনীয় দু (কঃ কী ) এবং ঘি (চরয্যার একাধিক 
স্থানে ), যৌবন ( ্কঃ কী) এবং জৌবণ (চর্্যা_২* ) ইত্যাদি । চর্ধ্যাতে শ, 
বস, ন্‌, য, জ অবিচারিত ভাবে ব্যবহৃত হইলেও .মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত 
আবদর্শান্ুযারী প্রয়োগ লক্ষিত হয়, কিন্ত ্রীকুষ্ণকীর্তনে অধিকাংশ স্থলেই মুলকে 
অনুসরণ কর! হইয়াছে । পালি, প্রারুত ও অপভ্রংশের ন্যায় র্যা ও 'শ্রীরুফণ- 
'ীর্তবনে দবিবুটনের প্রয়োগ নাই, একাধিক হইলেই বহুবচন ব্যবহ্বত হয়। আবার 
সংস্কৃত, শব্দরূপ অনুযায়ী বহুবচনের কোন বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এই উভয় 
গ্রন্থেই পাওয়া যায় নী। তৎপরিবর্তে গণ, স্ষল প্রভৃতি. সংখ্যাবোধক শব্দ 


সিনিয়র সরকার সবুর রমা ০ লে 
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খরা বিভক্তির প্রয়োগ নাই, কিন্ত শ্রীকৃষ্ককীর্ভনে ইহাদের সন্ধান পাওয়। 
যাঁয়। যথা 

আজি হৈতে আন্ষারা হৈলাহে! একমত । 

পুছিল তোন্গার! কেন্েহুওরাসিল মণে। 


আধুনিক বাঙ্গালায় ইহ| হইতেই আমরা তোমর! প্রন্থতি পদের উষ্ভব 
হইয়াছে। 

চরধ্যাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে, এব অতীত কাঁলের ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙে 
ই এবং ঈ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা--তোহোরি কুড়িআ' ( চর্যা--১০), 
রাতি পোহাইলী ( চ্ধ্যা__২৮ ) ইত্যাদি । ' শ্রীরুঞ্ণকীর্তনেও এই রীতি অনুন্থত 
হইয়াছে, যথা--বড়াই লইআ! রাহী গেলী সেই থানে (২য় সং, ১৩৬ পৃঃ ), কিন্ত 
সর্বত্র নে, যথা__সথিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে (উ)। আধুনিক 
বাঙ্গালায় এই রীত সম্পূর্ণ পরিত্যন্ক হইয়াছে, স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণেও বিভক্তি-প্রয়োগ 
অত্যাবন্তক বিবেচিত হয় না) কারকের অনেক বিশিষ্টতাও শ্রীকষ্তকীর্ভনে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধুনা কর্তু ও বর্মকারকের একবচনে অনেক লময় কোন 
'বিভক্িই ব্যবহৃত হয় না। ্রীক্ুষ্কীর্ন হইতে সক্ষলিত উদ্ধৃত উল্লেথে 
প্বড়াই”, প্রাহী” ও প্রাধা” শবে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। চধ্যার সময়েই 
ইহার প্রবর্তন হইয়াছিল। করণের দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ 
শীরুষ্ণকীর্তনের সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল, যথা-_দূতা' দিআ পাঠাইলে কর্পূর 
তাষুলে (হয়, সং, ১৬৫ পৃঃ)। চর্য্যাতে এই রীতি অন্থস্থত হয় নাই।. 
অপত্রধশের প্রভাবজাত ভু" বিভক্তি চ্ধ্যায় অপাদাঁন কারকে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
কিন্ত প্রীরুষ্ণকীর্ভনে ইহ পরিত্যক্ত হইয়! নূতন শবের ব্যবহার প্রবণ্তিত হইয়াছে, 
ষথা-এবে হতে দৈবকীর যত গর্ভ হঞ। অথবা আজি হৈত্তে রাঁধিকাত 
নিবারিলৌ। মঞ্চে ইত্যাদি*। ইহা গ্রার্কৃত “হিঘতো” প্রত্যয়েরই রূপভেদ 
মাত্র। ইহা! হইতেই পরবর্তী কালে “হইতে” শখের উৎপত্তি হইয়াছে । 
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বিভক্তির অপচয়ে ধখন কারকগুলিও বিশেষত্ব বঞ্জিত হ্ইয়া পড়ে, তখন তাৰ 
প্রকাশের অন্ত নৃতন শের ব্যবহার প্রবস্তিত করিতে হয়। প্রীরুফ্বীর্ভনের 
সময়েই ইহার সুচনা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কন্তুকারকের একার, তৃতীয়ার এ, 
এ (এন জাত), কর্ণ, সম্প্রদ্ান ও যষ্ঠীর ক (কৃত জাত ), ষষ্ঠীর র, এর 
€ কেরক জাত ), সপ্তমীর এ, এ", ত (অশ্মিন্‌ ও অন্ত জাত) প্রভৃতি বিভক্তি 
চর্্যার স্টায় শ্রীক্ককীর্ভনেও ব্যবহৃত হইয়াছে । সর্ধনামের উত্তমপুরুষে হাউ 
অপত্রধশের প্রভাবে চর়্যাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্ত শ্্রীকুষ্ণকীর্তনে ইহা 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর তৎপরিবর্তে বৈদিক অন্মে হইতে উৎপন্ন আহ্ধা, আদ্গি, 
আদ্দে, এবং মম জাত মো, মো? প্রভৃতি প্রথম। বিতক্তিতে ব্যবহৃত দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার সহিত উল্লিখিত বিভক্তি যোগে অন্তান্ত কারকের স্টি 
হইয়াছে। মধ্যপুকুষে অপত্রংশের প্রভাব-জাত তুম্হইঘ_তুম্হই_ তুম্হি 
হইতে তুদ্দি, তবজাত তো, তৌ প্রভৃতি বিভক্তি-যোগে বিভিন্ন কারকে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তিগুলি প্রায় 
চর্য্যার অনুরূপ । 

সংস্কত হইতে পালি, প্রাক্কত, অপত্রংশ ও প্রাটীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়া 
কিরূপে আধুনিক বাঙ্গালা! গঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে 
প্রদ্ধণিত হইল-__ 


সংস্কত ১. পালি প্রাকৃত অপত্রংশ প্রাচীন বাং আধুনিক বাৎ 


অহ্মূ - অহ . অহং হ্উং হাউ হম্‌ হাম্‌ 
€ অপ্রচলিত ১ 
অস্মে অম্হে অম্হে অমৃহি : অহ্মে, আমি 
« আহ্গে, 
অস্তে 


৬ ময়া ময়] মঞ মই মই: মই, মোএ মুই 
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/ 
সংস্কৃত পালি প্রকৃত অপত্রংশ প্রাটীন বাঘ আধুনিক বাং 
৮অষ্টাদশ  অট্ঠা্স, অট্ঠারহ অট্ঠার আঠার 


আঠার 
অট্ঠারস 

৮প্রবিশতি পবিসতি পবিসই পইসই  পইসই পশে 
৬ত্রীণি  তীণি, তিগ্নি তিগ্নি তিগ্রি তিণী তিন 
/ ভবতি !ভবতি, হোই হোই হোই হয় 
রাধিকা রাধিকা রাহিআ রাহিস রাহী রাই 
কঃ কণুহ কণ্হ কণ্হ কাকু, কান কান 
কাহ্থাঞ্ডি, কানু, 
কানাই 

ইত্যাদি। 


আধুনিক মাগধী ভাষাসমূহ 


আনুমানিক খ্রী্টীয় নবম শতাব্দীর পর হইতে মাগধী ভাষা আধুনিক ভাষায় 
রূপান্তর গ্রহণ করিতে থাকে । মাগধী অপভ্রংশ কিরূপে বর্তমান ছিল তাহ 
এখন অনুমানের বিষয় মাত্র হইয়া! পড়িয়াছে। মাগধী প্রারুত ভাষা! নিয়শ্রেণীর 
ভাষারূপে সংস্কৃত নাটকাদিতে স্থান পাইয়াছে, এবং মাগবী সম্পর্কে এই 
চিরাচরিত দ্ব্ণা এবং অবহেলাই এতাবৎকাল € আধুনিক যুগের পূর্ব পর্য্যন্ত ) 
ইহাকে স্থায়ী সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্টা লাভ করিতে দেয় নাই। এমন কি 
শৌরসেনী ভাষার প্রভাবের নিমিত্ত মাগী প্রাক্কতের সকল বৈশিষ্ট্য আধুনিক 
মাগবী ভাষাসমূহে রক্ষিত হয় নাই। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বাংলা, 
আসামী এবং উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোঙপুরিক্ এই ছয়টি ভাষা মাগধী 
অপত্রংশ হইতে অন্মলাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতের করেকটি 
বৈশিষ্ট্য (যথা-_শ, ষ, সস্থাণে.শ, “ক স্থানে "ল”, কর্তায় এ বিভক্তি প্রভৃতি ) 


৬২ বাঙ্গালা সাহিত্য 


করেকডি- বৈশিষ্ট, যথা-ষ্ঠী বিভক্তি বৃঝাইতে “ক” €£ কতক ১, কর, 
কের (/ কার্ধ,কেরক ), অতীত কাল-বোধক ইল্ল, অল্প বা এল্প; ভবিস্তুৎ কাল- 
বোধক অব্ব, এবব প্রভৃতি প্রত্যয়ও উপরি-উক্ত ভাঁষাগুলিতে পরিবন্ত্িত ্ূপে 
প্রযুক্ত দেখ! যাঁয়। উপর্য্যোক্ত ভাষাগুলির ও প্রাচীন রূপ সমূহ তুলন! করিয়া এবং 
শৌরসেনী, মহারাষট-প্রনৃতি অপত্রশ হইতে জাতি আধুনিক ভাষা সমূহের সহিত 
উহাদের পার্থকা আলোচনা করিয়া উহাদিগকে একশ্রেণীর অন্তর্গত: বলিয়া 
নির্ধারণ করা যার। ইহাদের মধ্যে বাধল! এবং আসামী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অস্বন্ধযুক্ত 
এবঘ সম্ভবতঃ শব্দের গঠন ও বিস্তাসের দিক দিয়া ত্রয়োদশ চতুদ্রশ শতক পর্য্যন্ত 
এই ছইটি একই ভাষারূপে পরিগণিত ছিল। অপর মাগী ভাষাগুলির মধ্যে 
উড়িয়ার সম্পর্ক বাংলা এবং আসামীর সহিত সর্বাপেক্ষা নিকটতম। মৈথিলী, 
মগহী এবং ভোজপুরির়াকে একটি স্বতন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্থাপিত করা যাঁয়। 
শ্রীয়ারসন সাহেব ইহাদিগকে বিহারী আখ্যায় অভিতিত করিয়াছেন। অবশ্ঠ 
ৈথিলী, মগহী এবং বাংলা, আসামী, উড়ির়ার মধ্যে করেকটি বিষয়ে সাদৃশ্ঠ দেখা 
যায়, যেখা__কর্তীয় 'এ', বহুবচনে 'রা+, ষ্টীতে “কের, প্রথমপুরুষের অতীত 
কালের ক্রিয়ার সহিত বিশিষ্টার্থক “ক" প্রভৃতি )1 ভোজপুরিয়ার মধ্যে এই 
সকল সাদৃশ্ত নাই দেখিয়া হ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৈথিলী এবং 
মগহীকে ভোজপুরিয়া হইতে একটি পৃগক্‌ শ্রেণী বলিয়াই মনে করেন। উপর্য্যোক্ত 
ভাষাসমূহের সাধারণ লক্ষণগুলি নির্দেশ কন ফাইতেছে £-- 

সংস্কতের সংবৃত অ+ রক্ষিত হয় নাই | শ, ষ এবং স এর মধ্যে সাঁধারণ' 
ভাবে উচ্চারণে “শ রক্ষিত হইয়াছে (বাংলায় শ, মগহী, মৈথিলী, ভোক্জপুরিয়ায় 
পশ্চিমা অপত্রংশ প্রভাবে স এবং আসামীতে হ)। ই-কারের অপিনিহিতি। 
' উচ্চারণ অপেক্ষা শব্দগঠনাদিতেই সাদুশ্ঠের প্রাচ্ধ্য অধিক, যথা__এ' অথবাঁ 
এন্বারা তৃতীয়া বিভক্তি নির্দেশ, বষ্ঠীতে- কর, কের, সপ্ত্মীতে এ, অতীত 
কালের ক্রয় বুঝাইতে লা” ভবিষ্যতে এবং ক্রিয়াবোধর বিশে বুঝাইতে ণ্ব”। 


নক ১৯ 


ভাষাতন্ব ৬৬ 
সহায়ক ক্রিয়ান্ূপে হো, অহ, রহ এবং বট ধাতুর ব্যবহার । সকল মাঁগধী- 
- ভাষাঁতেই সকর্ম্বক ক্রিয়ার অভীতকালের রূপ বর্তৃবাচ্যের অস্থগত এবং উহার, 
সহিত পুরুষবোধক বিভক্তিসকল প্রযুক্ত হয় ।. যথা_-বাংল! দেখিলি, দেখিল, 
দেখিলাহোঁ, দেখিলাম ; আসামী-_দেখিলো; উড়িয়া-_দেখিলি, দেখিলিউ » 
মগহী-_দেখ.লী, দেখুলু ; মৈথিলী- দেখ লী, দেখ লঙ্' ; ভোজপুরিয়|-দেখলি', 
দেখর্লো। প্রথমপুরুষের সকর্ণক ক্রিয়া! এবং 'অকর্্থক ক্রিয়ার মধ্যে রূপের 
পার্থক্য রহিয়াছে । যথাঁ_বাংলা-_দেখলে, কিন্তু চ'ল্ল। আসামী-_ দেখিলে, 
কিন্ত চপিল; মৈথিলী- দেখলক, কিন্তু চলল্‌; ভোজপুরিয়া-দেখলে, দেখলস, 
কিন্তু চলল্‌। 
"কুট ্ংলাভাষার উপভাধাসমূহ 
বাংলার উপভাষাগুলি সাধারণতঃ বাংলাদেশের চারিটি ভৌগোলিক বিভাগ 
অন্থ্যায়ী শ্রেণীভূক্ত করা যাইতে পারে, ঘথা-_রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ, বরেন্দ্র বা মধ্য 
এবৎ উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ, এবং কামরূপ বা উত্তর-পূর্ব-বঙ্গ। স্থান হিসাবে' 
উপভাষাগুলি এইরূপ বিভক্ত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নহে, কারণ, অনেক স্থলে 
স্বত্ব একটি বিশিষ্ট জাতি একরূপ ভা্ায় কথা বলিয়া থাকে, ইহাও কোথাও, 
কোথাও লক্ষ্য করা ষাঁয়। বনু পুর্ধ হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু: 
জাতি আসিয়া বাংলায় বাস করিতে থাকে এবং বাংলাভাষায় কথা বগিতে 
অভ্যন্ত হয়। তাহাদের মধ্যে সংখ্যাগঞিষ্ঠ গু'একটি বিশিষ্ট জীতির ভাষায়, 
এখনো পধ্যস্ত তাহাদের বংশপরস্পরাগত উচ্চীরণের বৈশিষ্ট্য রহিয়! গিয়াঁছে। 
উদ্দাহরণস্বরূপ বীরভূমের অন্তর্গত একশ্রেণীর ব্রাক্গণগণের ব এবং এর উচ্চারণ 
বিপর্যা় উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ইহা পুর্ববঙ্গেও লক্ষিত হয়। এইক্ঈপে 
দু'একটি বিশিষ্ট জাতিগত ভাষাও স্থীয় স্বাতন্ন্য রক্ষা! করিয়া চলিয়াছে। 
উপর্যোক্ত সুল চারিটি উপভাষার মধ্যে কোনোটিই আপনার সর্বাঙ্গীন স্বাতন্ত্ 
বজায় রাখিতে পাঁরে নাই। লৌকিক এবং সংস্কতিমূলক আদান-প্রদান, এক: 
বিভাগ হইতে অন্ত বিভাগে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যেক উপভাষাই 
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আসিয়াছে । এখন কলিকাতা বঙ্গদেশের কেন্দ্র, এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ইহার ( অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাগীরথী 
নদীর তীরবর্তী মধ্য পশ্চিম বঙ্গের ) ভাষা অধুনা সকল উপভাষাকেই অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, যেমন অনুরূপ পরিস্থিতিতে পূর্বে পূর্ববঙ্গের ভাবা 
অন্যান্টি উপভাষাগুলিকে প্রভা বান্ধিত করিয়াছিল । 

- নিয়ে উপর্য্যোক্ত উপভাষাসমূহের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর! 
গেল-- 

স্বরধবনির উচ্চারণে বঙ্গ রাঢ় অথবা বরেন্দ্র হইতে অধিক সংরক্ষণশীল । 
বাংলাভাষার মধ্যযুগে ই-কারের যে অপিনিহিতি ঘটিরাছিল তাহা পুর্বববঙ্গেই 
রক্ষিত আছে, অন্তান্ত উপভাষাসমূহ (সর্বাপেক্ষা অধিক পুর্বরটটের চলিত ভাষ। ) 
অভিশ্রতি দ্বারা উহাকে পরিবন্তিত করিয়া লইয়াছে। যথা পূর্বাবঙ্গ-_-কইর্যা, 
রাইখা; পুর্ববরাঢ়_ ক'রে, রেখে । পশ্চিম বঙ্গের বিবৃত “এ্যা” ধবনি পুর্বববঙ্গ 
এবং উত্তরবঙ্গে উচ্চ “এ' ধ্বনি রূপে দেখা যাঁ়। আবার পশ্চিম বঙ্গীয় সতবৃত 
“এ ধ্বনি পুর্ব এবং উত্তর বঙ্গে বিবৃত “এ ধ্বনিরূপে দেখা যাঁয়। তেল, এক 
€এ্যাক ) দেশ, কেন (ক্যানো) প্রভৃতি শবের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেই ইহা 
বুঝা ষায়। পশ্চিম রাঢ়ে কখনও কখনও “এ' ধ্বনি “এ” রূপে উচ্চারিত 
হইলেও ইহা সাধু চলিত ভাষার অন্তর্গত নহে। পশ্চিমবঙ্গে অ ধ্বনিকে সংহত 
ও-ধবনির মত উচ্চারণ করিবার প্রশ্নাস দেখা যায়। আবার সাধু চলিত ভাঁষার 
ও-ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্তভাগে এবং পুর্ববঙ্গে উ-্ূপে উচ্চারিত হইতেছে | 
যথা কোকিল-_কুকিল, ইত্যাদি । প্রাটীন খাটি অন্ুনাসিক স্বরধ্বনির প্রকৃত 
উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গ এবং অনেক পরিমাণে উত্তরবঙ্গ বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু পুর্ব: 
বঙ্গে এই অন্ুনাসিক একেবারে লুণ্ড। পশ্চিম রাঢ়ের আন্ুনাসিকত্বের দিকে 
কৌঁক একটু বেশি-_-বিশেষ করিয়া ইরা প্রত্যরযুক্ত: অসমাপিকা ক্রিয়! পদে। 
ফথা--রাখিঞা / রাখে । পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য শব্দের 


ভাষাতত্ব ৬৫ 


2 
অন্তান্ত উপভাধায় স্বর-মধা বনী মহাপ্রাণ বর্ণ অরবিস্তর মহাপ্রাণত। হারাইয়াছে। 
আগিতে ঠিকই আছে। চ, ছ, জ,ঝ পুর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে স, জ প্রভৃতিক্ূপে 
উচ্চারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কোনও কোনও স্থানে 'ন'এর জায়গার “প” এবং 
লি'এর জায়গায় নি' উচ্চীরিত হয় ( নদী-্ল্দী, লাঙ্গল-্নাঙ্গল )। উত্তরবঙ্গীয় 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই থে, উহ! আদি-অবস্থিত “র” ব্যঞ্তনের উচ্চারণ করে না, 
আবার আদিতে উচ্চারিত স্বরধ্বনির স্থানে "র, আগম করে। যথা, রাম_- 
আম, আম-_রাম, রেলগাড়ী-এলগারী, অঞ্জন_রঞ্জন। পশ্চিমবঙ্গে স্বর- 
মধ্যবন্তা হ” অপেক্ষাকৃত কম জোরের সহিত উচ্চারিত হয়। আঁদিতে অবস্থিত 
হিশ্ধবনি পশ্চিমবঙ্গীয় এবং উত্তর-মধ্যবঙ্গীয় উপভাষাঁয় রক্ষিত আছে, কিন্তু 
পু্ববঙ্গে ইহা একেবারে লুপ্ত (যথা হইবে-অইব )। বাংলা “শ, উচ্চারণ উত্তর 
বঙ্গে “ই, পুর্দবঙ্গে সাধারণতঃ আপিতে উচ্চারিত শ-কারই “হ'এ পরিণত হয়। 
চট্টগ্রামের উপভাষার ক, প যথাক্রমে “খ' এবং “এ পরিণত হয় _ফ আবার 
হি" হইয়া যায়, এবং স্বর-মধ্যবন্তাঁ অল্প্রাণ এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিও বহুল 
পরিমাণে লোপ পান্ধ। - 
দক্ষিণপশ্চিমের বঙ্গভাষ] বিশেষ্যের রূপে বহুবচনে মান+, মেন? ব্যবহার 
করে, ইহা উড়িয়া সদুশ। পশ্চিমবঙ্গে ষঠীর বহুবচনে এবৎ তির্ধযকরূপের 
বহছুবচনে দের, দিগ এবঘ দি প্রযুক্ত হয়। “দের বরেন্দ্রতেও পাওয়া যায়, কিন্ত 
পুর্দবঙ্গে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কুল শব্ধ হইতে বহুবচনে পশ্চিমবঙ্গে গুল, গুলা, 
গুলাক, পুর্দরাড়ে গুনো, বরেন্দ্র, গুলা, উত্তরবঙ্গে গুলা, গিলা, শন, বঙ্গে গুলাইন, 
গুন। গৌণ কর্ম ও অন্প্রদানে বাঁ, বরেন্্র এবং কামরূপে “কে” বিভক্তি 
প্রযুক্ত হয়, বঙ্গে সচরাচর “রে | . অধিকরণে-__রাঁট়ে তেও বরেন্ছে_ -তে, 
-ত; কাঁমরপ এবং বক্ষে -ত। সহায়ক শবের ব্াযবহারেও কোথাও কোথাও 
পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা রাঢ়ে-_সঙ্গে, বঙ্গে_সাথে, লগে। ক্রিয়ার প্ূপেও 
উপভাষাগুলির মধ্যে অনেক পাঁ্থক্য রহিয়াছে । দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ মধ্যমপুরুষে 
ডি ব্যবহার করে। যথা_-তুই চন» চলবু। বরেন্্র এবং উত্তরবঙ্ষেও এই উ 


রদ 


৬৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 

কালের উত্তমপুরুষে “ই” প্রয়োগ দেখা যায়, বথা-_মুই দিলি। পশ্চিমবগীয় 
উত্তমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি লুম্‌-মধ্যযুগের লু, লৌ। কামরূপেও ইহাই। 
কিন্ত পুর্বরবঙ্গে-_লাম। সাধৃভাষায় -লাম এবং -লাম-7 -লেম গৃহীত হইয়াছে । 
সংযুক্ত ক্রিয়ার বর্তমান ঘটমান রূপে রাঢ় এবং বঙ্গে পার্থক্য রহিয়াছে, যথা 
সাধৃভাষার চলিতেছে-পশ্চিমবঙ্গে চলছে, চলচেস্বরেন্্র চল্-সে, কিন্ত পূর্বক 
চইল্তেছে-চইল্তেসে । 

বাংলাভাষার শব্সম্পদূ_ 


বাংলার শব্দসমষ্টিকে নি়লিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় £-_ 
১। তুছুবু, ২। তৎসূমূত ৩। অর্ধ-তৎসয। ৪-। দ্বেশী, ৫ | বিদেশী। 
ইহাদের মধ্যে প্রথমর্শতিনট মার্ধাভীহইতে আসিয়াছে, অতএব এগুলি 
মৌলিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অপর ছুইটি (দেশী এবং বিদেশী ) 
আধ্যভাষাঁর সহিত অসম্পফিত, অতএব আগন্তক | ইহাদের মধ্যে বিদেশী শব 
বলিতে ভারতবর্ষের বাহিরের ভাষা হইতে যেগুলি আসিয়াছে সেগুলিকে 


বুঝায়। 


সস 


সংস্কত শব বাংলায় অবিক্কৃত ভাবে চলিতেছে, সেগুলি এক্ষেত্রে তৎসম ; যেমন 
চন্দ্র, ধর্ম, নৃতন, দার্শনিক প্রভৃতি । 

বৈদিক স্যস্কত, ভাষা! হইতে যুগব্যাপী পরিবর্তনের ফলে ক্ষয় প্রাপ্ত. হইয়া 
আসিস! যেগুলি বর্তমানরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলি তত্তব।: এগুলি লইয়াই 

বঙ্গভাঁষা-নদীর আসল প্রবাহ। আমার্দের কথাবার্তার অধিকাংশ এই তন্ভব 

শব্দগুলি অধিকার করিয়া আছে। উদাহরণ-_আয়ান_( £ মধ্য বাৎ আইহণ 
£অহিঅপ্ন £অহিবগ 4. অভিমন্থ্য ), ঝি. £বিঅ /বীআ! 4 ধীআ /শ্বীদা 
£ ছুহিত্রা ), তুর £ গজ্ঝাঅ £উবজ্ঝাঅ £ উপ্যু্যায় )। 

আবার কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে যেগুলি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ লহে, আবার ॥ 


ভাষাতত্ব ৬৭ 
প্রারুত ভাষাকে প্রথম হইতেই শব্দ সম্পদের দিক্‌ দিয়া ধর্মী করিয়া আসিয়াছে । 
যুগে যুগে প্রাকৃত ভাষা সংস্কত হইতে শব্দের খণ গ্রহণ করিয়াছে। এইব্প 
ঘিসক্ল সংস্কৃত শব বাংলা, ভাখার আবির্ভাবের পর হইতে সংস্কৃত হইতে ধার 
ক্র! হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা সংস্কৃত উচ্চারণ অবিরুত রাখিতে পারে রে নাই, 
জেগুনির নাম পণ্ডিতের! দিয়াছেন, ত অর্ধততসম.। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে 
পারে কৃষ্ণ শব্দটি বাংলায় তৎসম রুষ। হইতে কন্হ হইয়া উৎপন্ন কানু বা কানাই 
শু্দ তৃুব, কিন্ত কৃষ্ণ শব্দের বিরুত উচ্চারণ “ “কেষ্ট, শব্দটি অর্ধতৎসম | এইরূপ 


রান 0 ছেদ, কৈলাস কৈলেস, অমৃত অমের্ত। 

আধ্যভাষার আগমনের পর হইতেই অনাধ্য ভাষা তাহাকে প্রভাবিত করিয়া 
আসিয়াছে। প্রাকৃত যুগের তো কথাই নাই, বৈদিক .যুগেও আর্ধৃভাষার্‌ মধ্যে 
কিছু কিছু অনাধধ্য শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল । পণ্ডিতের নির্ধারণ করিয়াছেন,-_ 
অস্থ,.. নানা, নীর, বনু শব, পুজা, ্রস্থতি অনেকগুলি শব সম্ভবতঃ ঃ অনার্ধ্য। 
প্রাকুত ত ফুগেরাষে বে সকল-অনার্ধা শব্দ যুগব্যাপী পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক 
পরিগ্রহ করিয়াছে, প্রাকৃতের বিচারে সেগুলি দেশী পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও 

ধ্লাভাষার দিক্‌ দিয়] সেগুলি ততন্তবেরই সামিল । বাংলায় প্রস্তুত, দেশী শব 
সেইগুলি যেগুলি _অপত্রংশ হইতে বাংলা ভাব! গৃঠিত হইবার সময় হইতে আজ 
রস বাংলায় « প্রবেশলাভ করিতেছে।, এরূপ অনার্ধ্য. রব বাংলায় বহু-রহিয়াছে। 
যথা_ডুহা, ডাক, জি, বি, ঝোল, ডাব্র, প্রভৃতি । 

বিদেশী শকের পর্যায় পড়ে ফারসী ফারসী এবং ফার্সাঁর মধা দিয়া কয়েকটি অুবুবী 


ওতুরকী শব্দ, আর পোর্ুগীজ, ফরাসী, ডাচ, এবং ইংরেজি শব্দ । টি 





ফার্জরী শব প্রথম. প্রবেশলাভ, করে ত্রয়োদশ শতাকীীতে, তুকাঁ আক্রমণের 

হইতে । তবে মোগল আমলের আগে ইহা! বাংলা ভাষাকে তত বেশি প্রভাবিত 
করিতে পারে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই আমরা ইহার সন্ধান পাই।॥ 
মুলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া! বহু ফারসী শব্দ ষোড়শ শতাঁকীর শেষ ভাগে 


৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্য 


বিষয়ক বহু শব্দ এইবপ বাংলায় চণিয়া যাইতেছে । যথা আমীর, উজীর; 
খেলাৎ, দরবার, খাস, তাবু, সরকার, দণগুর, দরখাস্ত, নালিশ, দরবেশ, 
শহীদ, মসজিদ, বৃজরুক, আতর, আরনা, গোলাপ, চশমা গ্রভৃতি। ূ 

ষোড়শ শতাব্দী হইতে বহু পোজ শব্দ বাংলা ভাষার প্রবেশ লাভ করে। 
কতকগুলি একেবারে খাটি বাংলা হইয়া পড়িয়াছে। আনুরূস, আলুপ্িন, 
আনালা, তোয়ুলে, ক্দোরা, কামিজ, সাবান, নিলাম প্রভৃতি । ফরাজী এ এবং 
ডাট্শ অধিক নহে। ফরুসী_কাতু্িং কুপন, ওলন্াজ, দিনেশীর 
প্রস্ভৃতি। ডু হরতন, ইস্কাবন, রইতন, তুরুপ প্রভৃতি তাসখেলা ব্রি 
কয়েকটি শা ] 

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইত্বাজি শবের প্রবেশ ক্রমশঃ বাড়ির চলে এবং 
কিছুদিন হইল অন্তবতঃ চরমে উঠিয়াছিল। বর্তমানে মাতৃভাষার দিকে 
লেখকগণের দৃষ্টি মধিক পড়ার সকল বিষয় বাংলা শব দ্বারা রচন। করাই নিয়ম 
হইয়। দীড়াইরাছে। কিন্তু তথাপি বছ ইংরেজি শব বাংলায় আসিয়া উহার 
সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিরাছে এবং কতকগুলি একেবারে খাঁটি বাংলা হইয়া গিয়াছে, 
তাহার্দিগকে কোনওক্রমে সরাইতে পারা যাইবে না। যণা,_-গেলাস, 
হাসপাতাল, লাট, ইস্কুল, ডাক্তার, ট্রাজেডি, কমেডি, রোমার্টিক, ভোট 
ইত্যাদি । 


বাংলা কারক-বিভক্তি 


বাংলার কারক-নির্দেশ হই প্রকারে হইতে পারে । 

১। সহায়ক শবের দ্বারা বা অনুসর্গের দ্বার! 

২। বিভক্তি-যোগে 

আধুনিক বাংলার বিভিন্ন কারকে নিয্লিখিত বিভক্তিগুলি দেখা যাঁয়। 
কর্তা, য় 


কুরণ--ঙ য় 
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তির্ধ্যক অধিকরণ--এ, য় 

কর্মে এবং চতুর্থী বিভক্তিতে_এ, র 

সম্বন্ধে_র, এর 

চতুর্থ-কে, রে, এরে পু 

উহাদিগের মধ্যে এ-বিভক্তিটি (আকার ও ওকারের পর র) বৈদিক : 
সংস্কৃত কারক-বিতক্তির একমাত্র শেষ চিহ্ন। অপরাপর বিতক্তিগুলি আধুনিক 
কালে উৎপন্ন হইয়াছে, বৈদিক সংস্কৃত হইতে উত্তরাধিকার স্থত্রে পওয়া ঘাঁয় 
নাই। এখন এই এ, বিভক্তির মুল দেখা যাক্‌। ূ 

কর্তার মাগধী প্রা্কতে বৈদিক 'অঃ, -অং স্থলে «এ হইত। অগন্রংশধুগে 
সম্ভবতঃ এই “এ' 'ইতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এই “ই” বিস্তার লাভ 
করিতে পারে নাই। অতএব বোধহয় কর্তীয় অকঃ প্রত্যয় হইতে অএ 7 
অই7 এ বাংলায় কর্তার বিতক্তিরূপে আসিরাছে। পুত্রকঃ-7 পুভতগে7 
'পুত্তএ7 পুভই7 পুতে।  প্রা্টীন বাংলায় 'ভাদে ভণই” “কুন্তীরে খাই+। 
মধ্য বাধ্লায় “কংসের কারণে হএ স্গ্টির বিনাশে”। কর্তার এই বিভক্তির 
উৎপত্তিতে করণ একবচনের এন-জাত এ", এ এবং বহুবচনের এভডি:-7 অহি 
অই-7 এ বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে । রামে মারে, লোকে বলে, 
সবে মিলি প্রভৃতি ৃষ্টান্তের' মধ্যে গ্রচ্ছন্নভাবে করণ কারকের বিভক্তির প্রভাব 
রহিয়াছে । 

করণের এ” এন*জাতি। চর্য্যায় মাংসে, আকলে্সে, নাঁবে, বোৌহে। 
কষ্তকীর্তনে হাথে মারে। ক্রমশঃ অনুনালিক লুগু হইয়া বর্তমান “এ+ তে 
পরিণত হইয়াছে । অধিকরণের “এ এবং করণের “এ মিজিয়! যাওয়াতে 
অধিকরণের ত প্রত্যয় করণে আসিয়াছে দেখা যায়, যেমন,_-“ঘোড়াতে”। 

অধিকরণ এবং তির্য্যকর্ধূপের “এ--বৈদিক “অধি”, 'ধিং, প্রান্তে হি, হিং 
হইয়াছিল। ইহা! ব্যতীত অন্মিন্‌ হইতে জাত 'অস্মিও প্রাকৃতে দেখা যায়) . 


৮ বর রতি ররর ররর দির. রিজাল স্যর র্যা ররর সারি 


শৎ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
অধিকরণের এই "এ, এ রূপেও দেখা যায়। প্রাচীন বালা এবং মধ্য বাংলায় 
“অহি”ও বহিয়াছে। বথা_ভীএ, হিমহি, পহিলে, ঘরে, খণহি' ইত্যাদি 
চরধ্যাপদে বহস্থানে -ত-যুক্ত অধিকরণ কারকের পদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 
যথা,_-মার্গত, বাটত, সাঙ্কমত, টালত। কৃষ্তকীর্তনে__-“তোক্গাত মজিল চিত? | 
ইহা সংস্কত 'অন্তঃ শব্ষজাত। প্রাচীনকাল হইতেই কর্মে বা! চতুরীতে «এ ব 
এ দেখা যায়। যথা,__“সহজে থির করি” “দেহ মোরে সরসবচনে, প্রতৃতি 
ইহাও অধি-7 অহি প্রভাবজাত। 

সম্বন্ধের “র” এর" কাধ্য, কেরক হইতে আসিয়াছে । প্রাচীন ও মধ্য। 
বাংলার কি” যোগে সম্বন্ধ নির্দেশিত হইতেছে দেখা যায়, যথা,--ছান্দক বান্ধ, 
আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী। এই “ক" কৃত-জাত। ইহা চতুর্থী এবং 
দ্বিতীয়াতেও প্রযুক্ত দেখ! যায়। 


ক্রিয়ার কাল 


বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালভেদে বাংলায় ক্রিয়ার সর্বশুদ্ধ দশ প্রকার 
রূপ' দেখা যায় । যথা 

১।  বর্তমান_-€১) নিত্যবৃত্ত 
তু) ঘটমান 
(৩) পুরাঘটিত 
(৪) অনুজ্ঞা 

২। অতীত-__ ৫) জাধারণ 
৬১ নিত্যবৃত্ত 
(৭) ঘটমাঁন 
৮) পুক্রাঘটিত 

৩) ভবিষ্যৎ_-(৯) সাধারণ 
€১০) অনত্ঞা 
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,ক্নপ 'সরল' বলা যাইতে পারে, অপরগুলি যৌগিক অর্থাৎ অন্ত ক্রিয়াপদের যোগে 
গঠিত। বাংলায় বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয় না। পুরুষভেদে 
ইহাদের রূপ প্রদত্ত হুইল । উদাহরণ_-কর্‌ ধাতু; সাধুভাষার রূপ £₹_ 
১মপুরুষ মধ্যমপুরুষ উত্তমূপুরুষ 
বর্তমান সাধারণ সম্মানবাচক তুচ্ছার্থক, সাধারণ সম্মান- 
বাচক 
0 নিত্যবৃত্ত করে করেন করিদ্‌ কর করেন করি 
€২) ঘটমান করিতেছে করিতেছেন করিতেছিদ্‌ করিতেছ করিতেছেন করিতেছি 
(৩) পুরাঘটিত করিয়াছে করিয়াছেন করিয়াছিন্‌ করিয়াছ করিয়াছেন করিয়াছি 
€) অন্তজ্ঞা করুক করুন কর্‌ কর করুন রূপনাই 
অতীতি-₹ . 

৫৫) সাধারণ করিল করিলেন করিলি করিলে করিলেন করিলাম 
১) নিত্যবৃত্ত. করিত করিতেন করিতিদ্‌ করিতে করিতের্ন করিতাম . 
(৭) ঘটমান করিতেছিল ছিলেন _ছিলি --ছিলে ছিলেন -_ছিলাম 
(৮) পুরাঘটিত করিয়াছিল _-ছির্ধেন _ছিলি ছিলে --ছিলেন -_ছিলাম 

ভবিষ্যং_ 

সাধারণ করিবে করিবেন করিবি করিবে করিবেন করিব 

অনুজ্ঞ। করিবে করিবেন করিবি, করিন, করিও করিবেন রূপ নাই। 

উপরি-উ্ত ক্রিয়ারূপগুলি লক্ষ্য 'করিলে দেখা খায় ষে, প্রথম এবং মধ্যম 
পুরুষে সন্মানবাচক ক্রিয়ারূপ সর্বদাই এক। নিত্যবৃত্ত বা সাধারণ বর্তমান 
কালের এবং বর্তমান অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদগুলি সংস্কৃত বর্তমান কাঁলের (লট 
বিভক্তির) ক্রিয়াপদ্ব হইতে পরিবর্তন ক্রমে আসিয়াছে। সাধারণ অতীত, 
নিত্যবৃত্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদগুলি প্রত্য়মূলক, অর্থাৎ তাহারা 
্রতয়বুক্ত সংস্কত ধাতু হইতে পরিবন্তিত হুইন্বা আসিয়াছে, আর অপর 
ক্রিয়াপরগুলি 'আছ' ধাতুর যোগে নিম্পর বলিয়! যৌগিক। 


3০ ০ টি. পয ৭ 


ৰ্২ বাঙ্গীলা সাহিত্য 
অসি করোতি, থাদতি, যাতি প্রভৃতি হইতে আসিয়াছে । সম্মানশ্চক পদের . 
'নিধবহবচনের অস্তি হইতে আসিয়াছে । আদি যধ্যবাংলায় ইহা 'অস্তি” 
রূপেই দুষ্ট হয়, যথা,__করস্তি”, গেলান্ত দেবরাছে। করিদ্‌-্জঘ করিয্াসি7 
করিহসি7 করিস্। কর-করহস্করথ। “ই*ফুক্ত উত্তম পুরুষের পদ 
“মি-যুক্ত সংস্কৃত উত্তম পুরুষের একবচন হইতে আসিয়াছে। মধ্যবাংলায় 
চলো, করে প্রততি পদ দেখা যায়। উহা “চলাম:”, “কর্ম হইতে আসিতে 
পারে, আবার চল্‌ কর্‌ ধাতুর সহিত অহম্‌ 7 অহকৎ জাত শু যুক্ত হইয়াও 
উৎপন্ন হইতে পারে। অনুজ্ঞার ১ম পুরুষের “ক' স্বার্থে। -উ” সংস্কৃত স্ব হইতে 
স্ন্, তৎপরে থ'জাত “হ' এর প্রভাবে ছু” হইয়া আসিয়াছে । মধ্যবাংলায়, 
এই “উকি; প্রত্যয়ের পরেও যুক্ত দেখা যায়__আধুনিক যাউক, হউক, দেউক 
প্রভৃতি স্থানে জাকু, হকু, দেকু প্রভৃতি। সংস্কত অ-বিভক্তিযুক্ত মধ্যমপুশ 
অনুজ্ঞার পদ হইতে যধ্যমপুক্রুষ কর্‌ চল্‌ প্রভৃতির উৎপত্তি। .₹কীতে “ই, 
ঈ যুক্ত ১ম পুরুষের অনুজ্ঞার পদ দেখা যায়, বথা,_“গ্রতু হয়িআা! হেন নাহি 
করী+, চর্যাতে হো-হী, জাহী। ইহা! সংস্কৃত লোট্‌ "হিএর অনুসরণে গঠিত।  । 
সংস্কত লু লঙ্‌ এবং লিট্‌ এর ক্রিয্নারূপ ধীরে ধীরে অন্ত্ঠিত হইয়া, 
তওপ্রত্যরযুক্ক ভূতকালবাচক বিশেষণ পদই প্রারুতে অতীত কাজের ভ্যোতক 
পদ্বন্ধপে গৃহীত হইল। এইনপ গতঃ, কৃতঃ, চলিতঃ হইতে গদে কিদো, 
চলিদো7 'গঅ, কিঅ, চলিঅ প্রভৃতি প্র প্রান্তে অতীতকালবৌধক রূপে 
চলিতে লাগিল। অপভ্রংশযুগে এই সকল রূপের সহিত সংস্কৃত -ল' প্রত্যয়জ্ঞাত 
ইল, অল- ইল্প, অল্প যুক্ত হইল। এইন্সপেই গেল, চলিল, করিল, মৈল প্রভৃতি 
পদ সৃষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত শত প্রত্যয়ের অন্-7 অন্ত, ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া 
করিত, যাইত প্রসূতি নিত্যবুত্ত অতীত কালের ক্রিয়া পদের সৃষ্টি করিয়াছে। 
ভবিষ্যতের “বুক্ত ক্রি্লাপদ “তব্য” প্রত্যয় হইতে জাত। কৃ+তব্য-কর্তব্যস্প 
করিঅব__এবব-7 করিব্ব7 করিব। এইকপ “ব্য” প্রত্যয়জাত ক্রিয়াপদ 


ভাষাতত্ব গজ 
*তোঙ্গে জাইবে মার, প্রভৃতি ইহার নিদর্শন । ভবিষ্যৎ অনার মধ্যম-তুচ্ছার্থক 
কিরিস, করিষ্যসি” হইতে জাত । . করিও £ করিহ__করিষ্যথ হইতে করিিহহ 
হইয়! উৎপন্ন । ূ 
যৌগিক ক্রিয়াপদপুধি ধাতুর সহিত -ইতে অথবা -ইয়! যোগের পর "আছ” 
ধাতুর যোগে উৎপন্ন। ধা যেখানে -ইতে+আছধাতু যোগে ক্রিয়া 
নিপন্ন হয়, চলিতভাষায় সেখানে মুলধাতু এবং. আছ ধাতু. এই ছুই ধাতুর যোগে, 
ক্রিয়াপৃদ নিশ্পন্ন হইয়াছে। সেইরূপ করিয়া যাইয়াসকরে, যেয়ে+ছে-করেছে, 
যেয়েছে ইত্যাদি । 
অর্থবচন 


একবচন : এবং বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য অপভ্রশ যুগ পধ্যস্ত চলিয়া 
আসিয়াছিণ, কিন্ত ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সর্বত্র 
উহা রক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃত করণকারকের বহুবচনের এবং ষঠীর বহুবচনের 
বিভক্তি বাংলা কর্তৃকারকের বহুবচনরূপে কোথাও কোথাও রক্ষিত হইয়াছে. 
দেখা যায়, যথা,_“লোকে বলে", “ঘবে মিলি-লোকেভিঃ, সর্কেভিঃসলোকৈঃ, 
সর্বৈঃ। আমি, তুমিস্অন্মাভিঃ, যুম্মাভিঃ। যণ্ঠীর বহুবচনের__আনাম্‌7 
,গ ন অনেক স্থালে দৃষ্ট হয়। গুলিন; গুলান, নানান্কুলানাম্‌, নানানাম্‌ । 
সর্ষনায় তনি তাহার অর্থে)সপ্রাৎ_:তাপংসৎ তেষাম্। পং7 শ্হ7 হই 
সর্বনামে দেখা যায়, যথা_ধেহ, তেহ, দৌহে প্রস্থতি। “সবাই, শব্ধ 
€ মধ্যবাৎ সক্গাই ) সম্ভবতঃ সর্ধেভিঃ হইতে আগত হইয়াছে । ৃ 

বাহাই হোক সংস্কত বহুবচনের বিভক্তি সাধারণভাবে প্রাচীন বাংলায় লুপ্ত 
হইয়াছে ইহা! বলা যায়, এবং সহায়ক শবের দ্বারা বহুবচন জ্ঞাপন করা নিয়ম 
হইয়া পড়িযাছে। চর্য্যাতেই এইরূপ, জণ, সএল সেকল ), লোম প্রভৃতি শব্দের 
পরিচয় পাই, যথা_বিছুজন লোঅ, অস্তে কুলীনজণ, অগ্ডল জএল ভাজই: 
গ্রতৃতি। মধ্যবাংলায় ক্রমশঃ গণ, সকল, সব, সম্ধ, আদি, কুল গ্রভৃতি বহুত্ব- 


৭৪ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


 আহুনিক বাংলায় প্রাণীবাচক (সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক ) শবের তির্যকন্নপে 
এর্ষিগ ষষ্-দিগের চলিত ভাষায় (-দি, -দের ) শের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়| 
যায়। আদি শবের উত্তর স্বার্থে “ক” যুক্ত 'আদিক" শব্দ হইতে__দিগ, দিগ. 
দি প্রভৃতি বিভক্তির উদ্ভব। সম্ভবতঃ মধ্যবাংলায় পঞ্চদশ যোঁড়শ শতাীতে 
ইহা প্রতিষ্ঠ। লাভ করে। মান্ব+আঁদিসমানুযাদ, ষ্ঠী মানুযীদের-মাহুষেদের 
স্মানযদের এইরূপে আধুনিক বাংলায় আসিয়াছে । “কার্ধ, “কের হইতে 
এর বিভক্তি আদিক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া “দিগের” শবের সৃষ্টি করিয়াছে। 
ইহা ব্যতীত সভা-7 সভ,কুল7 গুলা প্রভৃতি বহুবচনবোধক শবের ভাগ্ডার বৃদ্ধি 
করিয়াছে। সাধৃভাষায় অনেক সংস্কত বহুবচন বোধক শব্দের পরিচয় পাই, 
ষথা-_সকল, সমূহ, সমস্ত, বর্গ, কুল, লোক, চয়, নিচয়, রাশি প্রভৃতি । ফারসীর 
মধ্য দিয়া আগত “মহল” শব্টিও বহুবচনজ্ঞাপক বলিয়! বহস্থানে চলিয়া গিয়াছে । 
[আধুনিক ভাষায় সর্বাপেক্ষা সাধারণ বহুবচন ভ্ঞাপক বিভক্তি হইতেছে, 
রা অথবা এরা । প্রথমে হয়ত ইহ! অনুসর্গ ছিল, পরে বিভক্কিরূপে স্থাল লাভ 
“করিয়াছে । বগঠীর -র, -এর বিভক্তিই বিশিষ্টার্থক “আ” যোগে রা, এরা হইয়া 
ক্াড়াইয়াছে। প্রথমে হরতত আদ্গি সব, তুক্ষি সব, আন্ধার সব, তোক্ষারা সব 
প্রন্থৃতি বহুত্ববোধক শের সহিত “রা” এর প্রয়োগ চলিত ছিল। পরে বহুত্ব 
'বোধক “সব* শব উঠিয়া যায়। কৃষ্ণকীর্তনে এই “রা” বিভক্তির ব্যবহার অত্যন্প । 
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সংস্কৃত কর্ববাচোর “য্‌. স্থানে প্রাকৃত ইঅ+ কা 'ইজ্জ, ব্যবহার করিত। 
প্রান্কতে আত্মনেপদীয় রূপ অচল হইয়া গিয়াছিল। তাই পরস্মৈপদ অনুসারেই 
ধাতুর রূপ চলিত। স্ৃতরাৎ সংস্কত ক্রিয়তে, ভিয়তে প্রভৃতি পদের স্থানে 
' প্রা্কতে করিঅই, করিজ্ঞই, মরিঅই, মরিজ্ঞই পদ ব্যবন্ৃত হইত। ইহার মধ্যে 
“ইজ্জ” যুক্ত পদ বাংলায় আসে নাই । “ই” যক্ত পদ্রই পরিবর্তিতরূপে গাটীন 


ভাষাতত্ব ৭৫ 


করিঅই, পাকিঅই, ভাবিঅই, ছুহিএ, রাখিয়ে, জানী, (-জাণিএ)প্রস্থৃতি শবধের - 
পরিচর পাই। প্রাচীন বাংলায় 'এন”জাত করণকারক কর্তারূপে, এবং 
কর্ধবাচ্যের ক্রিয়ার সহিত যুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া ষয়ি। তৎকালে 
কর্তা এবং করণের রূপ প্রায় একই ছিল। "অবলা পরাণে এত কি সহি, 
'মাষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ প্রভৃতি বাক্য এবং তাহাদের করিগ্না্প্' 
কর্মবাচ্যেরই প্রমাণ দেয় 
বাৎলায় কিলসী ভরে”, বই কাটে, ছেঁড়ে, ভাঙ্গে প্রভৃতি করা 

ক্রিয়ার প্রয়োগগুলি সম্ভবতঃ ভরিঅই 7 ভরে, ছিত্তিঅই7 ছেড়ে, ভঞ্রিঅই 7 
ভাঙ্গে প্রভৃতি কর্মবাচ্যের রূপ হইতে আসিয়াছে । আধুনিক বাংলায়_একাজ 
করে না, রবিবার দিন মাছ থায় না, জর হলে নায় না! প্রভৃতি বাক্যে যেখানে 
কর্তা খুঁজিয়া পাওয়া দুফর বেখানে ক্রিয়াপদগুলিতে কর্বাচ্যের প্রয়োগ 
নিঃসন্দেহ। আবার কতকগুলি ণিঅস্ত রূপের ক্রিয়াও কর্ধবাচ্যের, যথা 
বেশ মানায়, কথাট। ভাল শোনায় না, এট? তত ভাল দেখাবে না (স্দেখায় না), 
(০এদৎ ণ ভদ্দঅং দক্খাবেইস্এতৎ ন ভর দ্রক্ষাপয়তি )। 

বাংলায় -ইব, -ব যোগে যে ভবিষ্বাৎ কালের ক্রিয়া গঠিত হয় তাহা সংস্কৃত 
তব্য প্রতায় হইতে আসিয়াছে এবং মূলতঃ কর্্মববাচ্যের ছিল। যথা-_তুম্‌ছে 
হোইব ( -ফুস্মাভির্ভবিতব্যম্‌:), মই দিবি পিরিচ্ছা (সময় দাতব্য পৃচ্ছ! ১, 
আমি ভাত খাইব-্মুই ভাত. খাইবৌস্ময়া ভক্ত খাঁদিতব্যমূ। কৃষণকীর্ভনে-_ 
ইউ- "যুক্ত অনুজ্ঞাবোধক কর্বাচ্যের রূপ দেখা যায়। যথা-_করিউ (.ক্রিতাম্ঠ 
যাইউ ( স্গম্যতাম্‌ )। 

আধুনিক বাংলায় কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বিশ্লেষণ-সুলক, অর্থাৎ একাধিক ক্রিয়া 
পদের সহযোগে গঠিত। নিয্নলিখিতন্ূপে আধুনিক বাংলায় কর্মবাচ্য গঠিত 
হয়। যথা, দেখ, ধাতু--০) আমি দেখা যাই (২) আমাকে দেখা যায় 
(৩) আমি দ্বেখা পড়ি ও আমি দুই হই। এই দৃষ্ন্তগুলির মধ্যে ১১) 


নিব রানির রাএররারন 
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দি হাত র যোগে কর্শবাচ্যের পদ গঠন করা বাংলার বিশেষত্ব । 
টান কর্মমবাচ্যের এই 'যা” ধাতু প্রাকৃত 
২ জুতরাৎ ভ্রিয়তে 7 মরিজ্জই 7 
মরিযাই, মরিয়া যাঁয় এইরূপ পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে । কৃকীতে 
জা ধাতুর বিভিন্ন কালের রূপের সহিত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ রহিয়াছে । যথা__ 
পড়ি গেল দিচী, ভাঙ্গি জাঁএঞ, মরিজী। জাইবি। 
আছ ধাতুর যোগে অপ্রাণীবাচক' অথবা নিষ্ন প্রাণীবাচক শব্দের সহিত 
নিয়লিখিত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ আধুনিক -বাংলায় দেখা যায়। যথা--এ বই 
আমার পড়া! আছে, মাছ ধরা আছে। চল্‌ ধাতুর যোগেও কতিপয় বাংলা 
বিশিষ্ট বাগ্তদী গঠিত হয়ছে, দেখা চলর, কসে ফান চলল কর্তাকে 
অনির্দিষ্ট রাখিয়া নিয়লিখিত রূপ যে উক্কি তাহাও করবার, যথা--কি করা 
হয়, কোথা থাক হয়, কোথা ফাঁওয়! হচ্চে। 


পুরুষবাচক সর্বনাম 


তং অহং শব্দজাত 'অহকৎ, হকং, হকে, হগে প্রভৃতি শব গ্রাকতে 
বর্তমান ছিল। উহাদের মধ্যে হকে, হগে-। হই বাতলায় দেখা ফাঁয় না। হুক 
হুগ্রং7 হউ,, হাউ প্রাচীন বাংলায় উত্তমপুরুব-বাচক সর্বনীমরূপে দুষ্ট হয়। 
প্রাচীন বাৎণার হাউ মধ্যবাংলায় লোপ পাইয়াছে, এবং বৈদিক মনা  মইবা, 
ময়া+এন) মই" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলাতে মই করণরূপে ব্যবন্ৃত 
রহিয়াছে। প্রাচীন বাংলায় অপর একট রূপ মো, এবং ইহার সহিত এন-জাত 
এঁ, এ যোগ করিয়া মোএা, মোও প্রভৃতি শব দু হয় দুরন্ত 
শুই” রূপে দুষ্ট হয়। 

বর্তমানে সাধারণতঃ আমি শবের দ্বারা উত্তমপুরুষের এরুবচন-গ্লোতিত 
হইয়া থাফে। ইহা বৈধিক বহুবচন অস্মে- প্রাকৃত অমৃহে, অমহি7 আঙ্ে, 
আক্গি-এর সহিত অম্মাভিন7 অমততি- আমততি- তাল ভাসি ০৮৭ 


ভাষাত ৭ 


ক্রমশঃ ইহা একবচনের রূপ পাইন়্াছে। ক্ককীতেও কর্তায় মো এবং আঁদ্দে বা 
আন্দির মধ্যে তফাৎ রহিয়াছে, যথ!_-মো৷ করে কিন্তু-আর্দে করিএ, করি। 

চক্র সুই, এবং আমি' ব্যতীত আধুনিক বাংলায় তিধ্যকন্ধপে মো এবং 
আম। দেখা যায়। “মো” বৈদিক "মম* হইতে আগিনাছে। প্রাতীন বাংলাক্ধ- 
ইহা কোথাও কোথাও “ম”| চর্য্যায় এই মো কোথাও “হ, ( অন্ত-জাত ) এর. 
সহিত যুক্ত দেখা বায়। ইহাদের উপর বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে, যথা_-মোর, 
মোহর, মোহ, মোহে, মোঞ, মোএঁ, মুগ্রি, মোকে, মোতে ইত্যাি। আমা 
বৈদিক, অন্ম হইতে, অন্হ, আমহ হইয়া 'আ” যোগে আসিয়াছে। এই 'আ” 
সম্ভবতঃ সম্বন্ধপ্ভোতক ছিল । কারণ মধ্যবাৎলায় বহস্থানে “র' বিহীন আঙ্গা 
শব য্ীতে ব্যবহৃত হইগ্লাছে। ব্রজবুণি পদে মব, মধু প্রহৃতি শব দেখা যায়। 
ইহারা মম-7 মজ্য এর অপন্রংশ |. 

এমধামপুকুষে প্রাচীন বাৎলার “তু এবং তো দেখিতে পাওয়া যার । ইহা 
বৈদিক তব তুমতুব্ধতুৎ হইতে আজিরাছে। চরধ্যাপদে_তু লো তো, 
স্বন হরিণা তো। এই তু অধুন] লুপ্ত এবং তো+এন7 এ", এ হইয়া আধুনিক ' 
তুই চলিতেছে । তুই ব্যতীত আধুনিক কর্তার তুমি-মধ্যবাঁংলা তুঙ্গি, তৌদ্ছে 
প্রাচীন বাং তুগৃহি, তুম্‌হে_ বৈদিক যুস্মেন তুস্মে7 তুম্‌হে এবং যুদ্মাভিঃ7 
তুম্‌হহি _এই ছুই পদের সহযোগে উৎপন্ন! চর্য্যার তুমৃহে হোইব, তুমৃহে. যাইব 
সযুম্মাভিঃ (তুম্মাভিঃ ) ভবিতব্যম্‌, যাতব্যম্‌। , 

মধ্যমপুরুষের তির্যকরূপে আধুনিক বাংলায় তো. এবং তোঁম! ব্যবহৃত 
রহিয়াছে। এই তো “তব” হইতে জাত। চর্ধ্যাপদ্দে ইহ! সন্বন্ধবাঠক রূপে 
রহিয়াছে; যথা_তো! মুহ, কিস্তো মস্তে কিন্তো তত্তে। এই 'তো” এর সহিত 
হ, হো যোগ করিয়া এবং তাহার সহিত কাঁধ্য কর7 র যোগে বিচিত্র সন্বস্ক- 
বাচক পদ গঠিত হইয়াছে। যথা_তোহ, তোহর, তোর, তোরা ইত্যাদি। 
করণে ত্বয়া+এন 7 তুই রূপের হৃষ্টি করিয়াছে। মধ্য বাংলার “তো” পদ কর্তায় 


ণ্প বাঙ্গালা সাহিত্য 


তির্ঘ্ক “তোমা” “আমা” র মত বুন্ম- তুন্ম হইতে আ যোগে আসিয়াছে । 
জযুলির তুহ, তুরা, তুম প্রভৃতি শব যথাক্রমে তবকং, বয়, তুজ্ব প্রভৃতি 
শের জপংশ রূপ 1) 

প্রথম পুক্রষের পুংলিঙ্গ কর্তার “সে” সম্ভবতঃ সকঃ£7 মাগবী শকে, শগে 
হইতে আলিয়াছে। তেন তে এর কিছু প্রভাবও থাকিতে পারে। ক্লীবলিঙ্গ 
কর্তার তাহা তির্ধ্যক দ্ূপের “তাহা” হইতে আসিয়াছে । এই তির্ধ্যক তা, তাহা 
ষষ্ঠীর তন্ত7 তাহ €(7তা) হইয়া বিশিষ্টার্ঘক আ যোগে গঠিত হইয়াছে। 
ইহার উপর আবার সহায়ক শব্দ এবং প্রত্যয় যোগে বিভিন্ন কারকের পদ গঠিত 
হইয়াছে, ষথা--তাহর, তাহার, তাক, তাহে, তায় তাহাকে, তাহাতে, তাহা 
দিয়া ইত্যাদি। চ্্যায় আমরা কর্তার “তে” রূপের ব্যবহার দেখি। ইহা? 
সংস্কতের অন্গকরণও হইতে পায়ে, আবার করণের তেন+হি হইতেও আসিতে 
পাঁরে। 'মধ্যবাং্লার সম্মানবাচক ভেই, *তিই প্রভৃতি শব করণ ও ফঠীর 
বহুবচনের পদ হইতে আসিয়াছে । আহুনিক বাংলায় সঙ্মানবাঁচক তিনি 
* এইরূপ ষষ্ঠী এবং করণের সহযোগে উৎপন্ন। | 





এই জগৎ ছুঃখ-বারিধি, আর মানব ইহাতে সতত সঞ্চরণণীল জীবমান্র। 
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃতু প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানব অনাদিকাল হইতে চলিয়! 
আসিয়াছে, অথচ এই জীবনটাকে উপভোগ করিবার অদম্য বাসনার নিবৃত্তি 
হয় নাই। উদ বদরিক! বৃক্ষের পত্র আহার করে, কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত মুখ 
বাহিয়া রক্রধারা প্রবাহিত হয়, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
সেইবপ শত কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া আমাদেরও যখন “সদা আখি ঝুরে, মুছি এক 
করে, অন্ত করে বোঝা তুলি যে মাথায়» ইহাই মোহ বা অবিষ্তা। কবি 
সত্যই বলিয়াছেন-_প্ভীবনটা উন্মাদের প্রলাপের স্ঠায় অর্থহীন, ইহার 
বাহ্থাড়ম্বর কেবল ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হয়*।৯ 

জীবনের -এই শোটনীয় পরিণতি প্রাচীন আর্য খষিগণের চিন্তাধারাকে 
বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল । সাধ্খ্য-দর্শনের প্রথম সুত্রেই ত্রিব্ধি 
খের অত্যন্ত নিবৃতিই পুরুযার্থ বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে ইহারও, পুর্বে 
উপনিষবে ভ্গৃতের অনিত্যতা-বিষয়ক আলোচনা দারা মোক্ষলাভের উপায় 
সে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই যুগ-প্ভাব বুদধদেবও অভিক্রম করিতে 
পারেন নাই। অন্ম-জরা-ৃত্যু প্রভৃতি জনিত ছুঃখ, এবং তাহা গ্রশমনের উপায় 
নিদশ করাই বুদ্ধদেবের জীবনের ব্রত হইয়াছিল, সাৎখ্য-বেদাস্তের স্থান 
তিনিও প্রচার করিলেন যে, মোক্ষ বা নিরবাপ-লাভই ছুখ-নিরোধের প্রকট _ 
উপাধ। বুদ্ধ তাহার পূর্ববর্তী আধ্য ধষিগণের প্রতীক মাত্র । - এইজন্যই হিন্দু: . 
শান্ত তাহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাহি। 
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সুখ নিবারণের উপায় কি? এই বিষয়ে ধারণা করিতে ৃইলেই ছুঃখের 
পকারণ সত্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, যেহেতু ছুঃখের সূল 
উৎপাটিত করিতে পারিলেই ইহার আর অদ্ুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে 
পারে না। তক্কের দিক দিয়া এই. বিষয় নানাভাবেই আলোচিত হইয়াছে। 
কৌদ্ধমতে-গ্রীত্যেক কার্ধ্য আমাদের ভবিশ্যথকে নিৃত্তিত .কুরিতেছে। এই 
কদ্জহ পিক আশ্রয় করিয়া জন্মজন্মান্ুরে রূপা়িত হইয়া উঠে কর্শের 
- হেতু হইতেই প্রত্যয়ীভূত জগতের উদ্ভব হয়। এই জাগতিক ব্যাপার সমস্তই 
এইজ কার্য্কারণ সঙ্বন্ধে আবদ্ধ। এই কর্মবস্ততারই নামাস্তর আধ্যাত্মিক 
অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে যথাক্রমে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, বড়ায়তন, 
স্পরশীর্দি বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভাব, জাতি এবং ছুঃখের উৎপত্তি হয়। 
অতএব এই অবিস্তাকে চিরতরে ধ্বংস করিতে পারিলেই ছুঃখের প্রভাব হইতে 
মুদ্ডিলাভ করিতে পারা যায়। স্ীহখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির কল্পনা! করিয়াছেন ।! 
পুরুষই নিত্যপংজক, চিরমক্ত ও বন্ধন-রহিত, কিন্ত শরকৃতির“সীইচ্যোই 
তাহান্ন বন্ধনদশ1, এবং তাহাতেই দুঃখের উৎপত্তি। অতএব এই প্রকৃতি বা; 
বিস্তার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আর ছখ তাহাকে, স্পর্শ করিতে; 
পারে না। পর্েদাস্তেরব্রদ্ধ মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ। এই সামাবততই| 
আগ্রতিক জ্ঞানের উৎপত্তি করিয়া জীবকে ছখে-দাগরে ' নিখৃতিড, করে|! 
. অতএব মায়ার ধ্বংস সাধনই জীবের পরমপুরুতার্থ, এবং ছখবিষৃকি এর 
পন্থা?) -এইরূপে একই তৰ নানাভাবে বিবিধ শাস্ত-গ্র্থে প্রচারিত হইয়াছে। 
ঠ্ধ তকবিচারে বৌনপ্ণ কিছু নুতন সংসার সি করিয়াছেন । তীহারা 
'আত্মা-পরমাস্মীর অস্তিত্ব ্বীকার করেন না বটে, কিন্ত তাার*্পরিবর্তে যাহা 
প্লচারিত হইরাছে তাহা প্রাচীন সত্যেরই প্রকারভেদ মান্র প্রমাস্মা নাই, 
কিন্তু আছে ধা, যাহার স্বরূপ পরদায্মার ্ঠায়ই নিরুপাধি। "যাবতীয় 
ধর্ম বা ই্রিয়ীহ বন্ত সমূহ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ধুর্কায়। ইহা 
্যক্াতর প্ধর্ঘীতুন্ট যত স্তেরই প্রতিত্রলি মাত্র । তারপর পরষাজ্মা "জাত 


চ্ধ্যাপদ ৯০ 
ও নিত্যসংজ্ঞক, কিন্তু অবিষ্ঠার "মোহে বস্ত গত প্রত্যক্ষ করে, আবার শ্রই 
মোহমুক্ত হইলেই ধর্মকার়ে”লীন হইয়া স্বাধিষানে তৎস্বরপৃত্ব লাভ করে। ইহা 
বেদাস্তের “সোহহম্* “তত্বমসি” প্রভৃতি নীতি বাকযাবেই রণ, ক! 
দেয়। 
তোহাই হউক, সাংখ্য-বেদান্তের টি যে, 
মোক বা নর্বাগলাভই দুংখ-নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। নির্বাণ অর্থে বাসনার 
নিবৃতি! এব 'বাস্নাধার চিত্ত যখন অচিত্ততায় লীন হয়, তখনই নির্ধাণ-লাভ ঘটে । 
পরবর্তী কালে নিরবাণের হূপ লইয়া বিভিন্ মতবাদের সৃষ্টি হইসসাছে। কেহ 
বলিয়াছেন ইহ! অবাস্তব ও অভাব-স্থভাব, আবার কেহ বলিয়াছেন ইহা 
বাস্তব ও ভাব-স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে পািব্‌ বন্তী সকলের অনিত্যতা সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ করিয়া অবিগ্ভার মোহ ধ্বংস করত যাবতীয় তৃষ্ণার বিলোপ-সাঁধনেই 
নির্বাণ লাভ হয়। এইজন্য নির্বাণ স্বভাবতঃ করুণা-স্বভাব ও আনন্দময় । 


অবিস্তাই আমাদিগকে অহৎভাবে ন্ুপ্রতিষ্ঠিত করে।' এই অহঙ্কার হইতেই 


দ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয়। সীমাবিশিষ্ট আত্মস্তান হইতেই ধারণা জন্মে যে, ভুমি 
এবং সে প্রভৃতি আমু! হইতে পৃথকৃ। ইহা! হইতেই আত্মপর ভেঘজ্ঞানের উর 
হয়। কিন্তু তরন্ঞানের উদয় হইলে যখন বুঝিতে পারা যায় যে, আমি, তুমি, 
সে গ্রস্ৃতি সকলেই এক পরম কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, এবং বাঁহিক 
বিভিত্ততা সত্বেও আমরা, স্বরূপতঃ ভেদ-রহিত, তখন পরই আপন পর্যায়ে 
গৃহীত হর, আর অর্ববিধ দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে সমবপ্রিতাহেডু, ধরব 
ৃত্বায় কুরুণার স্রত্ি হইয়া থাকে। এইজন্য নির্ববাণের সহিত. করুণার, 
স্বীকৃত হয়। নির্বাণ সুথময়ও বটে, , কারণ কামনার ধবংসে দুঃখের নিরব্িতেই 
নির্বাণ লাত, হয়। অতএব নির্বাণের সহিত করুণা ও মহাত্থুখ বিজড়িত 
রহিষাছে। [বাপের এই অুখবাদ হইতেই পরবর্তী কালে স্হজিদা মতের 


উদ্ভব হইয়াছে। বৌদশানে এই মহাস্থথ তত্ব মাত্র, কিন্ত সহঘিয়ারা ইফার 


রূপ প্রদান করিয়াছেন, ইহার নামকরণ করিয়াছেন, ইহার বাসস্থান নির্দেশ 


রিনার ০ মরাভো নানার প্দ্পুরান 8. ৯০০: 





ও 


৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 
খু্ততার সহচারিণী। সাধক যখন পাথ্ধিব মোহ ছিন্ন করিয়া শৃল্ততায় লী: 
হন, তখন নৈৰবাস্মাকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি যেন মহাশুন্ে বাপাইয়া পড়েন__ 


কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী। 
মহান্হে বিলসস্তি শবরো লইআা সুপ-মেহেলী। 
ূ (চর্যা-_৫5 )। 
স্ছন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহান্থহে রাঁতি পোহাই। 
( চধ্যা-২৮ )। 


তান্তিক মতে ইহার আবাস-্থান দেহ-কথমেরুর শিখর প্রদেশে অর্থা, 
উষ্ধীবকমলে__ এ 
উচা উচা পাবত তহি" বসঈ সবরী বালী। 
(চর্য্যা২৮)। 


'সহদ্দ অর্থে সহজাত। যে ধর্ম যে বস্তার সহিত জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয় 
তাহা তাহার সহজ । বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, 
কিন্তু আমরা যে বোধিচিতত তাহার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, আর এই 
বোধিচিত্ত যে ধর্মকায় হইতে উৎপন্ন, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে। ধর্শকায়ের 
বিশিষ্টতা এই যে ইহা নিত্য, করুণাময়, এবং আনন্দপুর্ণ। বৃহত্তম ্বর্ণপিও 
হইতে আহরিত ক্ষুদ্রতম পরমাণুতে যেমন স্বর্ণের বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, সেইরূপ 
বিভু ধর্দকায় হইতে উৎপন্ন বোধিচিত্তেও ধর্মকায়ের বিশেষত্ব বর্তমান থাকে। 
অতএব নিতাত্ব, করুণা ও আনন্দ, বোধিচিত্তের সহজাত ধর্শ। সংসারে 
'আসিক্া বোধিচিত্ত যেভাবেই আত্মগোপন করুক না কেন) তাহার প্র স্বাভাবিক 
বিশেষত্ব গুপ্ত বা-ব্যক্ত অবস্থায় সর্বদাই ।তাহাতে বিদ্বমান থাকে। মোহমুক্ত 
বা নির্খল করিয়া ইহাকে ইহার স্থাধিষঠানে বা পূরবস্বরপন্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই 
সাধকের প্রধান উদ্দেস্া। .বোধিচিত্তের এই সহক্াত ধর্ম অবলম্বন করিয়া 


সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় সাঁধকর্গণকে সহ্জধন্মী বলা 
চি, ৷ রি পিসি রায় যারে মিনি ১ র্‌ 


ছে তাহাই সহজ্যান-নামক বিশিষ্ট সংক্ঞা লাত করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
আনন্দ বা মহাস্থুথে নিমজ্জিত হওয়াই সহ সাধনার চরম লক্ষ্য 


দি করিঅ মহানুহ পরিমাণ (চর্য্যা-১)। ৮ 

বাটত মিলিল মহাস্থ্হ সাক্ষী (চর্য্যা-_৮)। 

চলিল কাহ্ন মহাস্ুহ সাঙল্গে (চর্য্যা--১৩)। 

ইাউ স্থৃতেলি মহাসুহ লীর্লে (চর্ধ্যা--১৮)। 
_ইত্যাদি। 


পুর্বোদ্ধত উল্লেখে শৃন্ঠতাকে মেয়ে_রূপে কল্পনা করিয়া সহজানন্দের প্রক্কৃতি 
ব্যাখ্যাত হইয্নাছে। প্রকৃতপক্ষে শূন্তাই- সহজিয়াদের চরম প্রাপ্তি, আর 
ইহীর সঙ্থিত মহান্গখ ও করুণা অভিন্নভাবে অড়িত রহিয়াছে বিয়া শূন্ত- 
তের স্বরূপ সস্ছ আলোচনা করিপেই সহজ ধর্থের সুল তবের সক্ধান পাওয়া 
যাইতে পারে । 

বুদ্ধের বাণীতে রহিয়াছে-_“সর্বৎ অনিত্যম্‌, সর্ব অনাস্মম্, নিরবাণৎ শাস্তমূ।” 
ইহাই বৌদ্ধধর্মের মূলতব্‌, এবং ইহ] হইতেই শৃন্তবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব 
অর্থে সকল ধর্ম বা ইন্জ্রিত্ব-গ্রাহথ বস্ত সমূহ । ইহারা যে অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থারী 
নহে, নিয়ত পরিবর্তননীল, তাহা সাধারণ বোধের দুরধিগম্য নহে । আবার 
ইহারাই অনাত্ম অর্থাৎ ্ব-ভাববিশিষ্ঠ নহে। দৃষটস্তস্বরূপ বস্ত্র নামক বস্তি 
গ্রহণ করা যাইতেছে । ইহা হুত্রের সমবায়ে নির্মিত হইয়াছে। ।& হুত্রপ্তলি 
বিচ্ছিন্ন করিম! লইলে বন্তত্ব লোপ পার। অতএব বস্তরের স্বতাবত্ব বা নিত্য 
স্বীকৃত হইতে পারে না। সেইরপ স্ুত্রগুলি তুলা হইতে, এবং তুল! কারণাস্তর 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাদের কাহারও নিজস্ব -সত্বা নাই। পার্থিব 
যাবতীয় 'বস্তই এইরূপ কার্যকারণ সম্বন্ধে উৎপন্ন বলিয়া দকলই 'অনাত্ম বাঁ * 
স্বভাবহীন! বস্ত সকলের এই স্বভাব-হীনতাই, শুন্তত1 | বস্ত্র, সুত্র প্রভৃতি 
ব্যবহারিক সংজ্ঞামীত্র, কিন্তু পরশীর্থতঃ ইহারা! সকলেই শৃন্ত-গর্ভ । বস্ত. সকলের 


সিলিরবানিরোর সারারাত রর রসতির ৫ ব্রানানে ছিল ৩ 2, স্তর রর সার হন 


৮৬ ও বাজাল৷ সাহিত্য 

্যক্চির চিত্ত তন আর ইহাদের প্রতি আকুষ্ট হইতে পারে না। ইহাতেই হয় 
স্তবমোহের নিরসন । ূ 

: যদি দৃশ্তাবলীর প্রক্কত অস্তিত্বই না থাকে তাহা হইলে তাহার! দৃশ্ঠরূপে 
আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় ক্ষিরেপে? এই বিষয়ে ইউরোপীয় দার্শনিক 
প্লেটো একটি সুন্দর দৃ্টাস্তের অবতারণা! রুরিয়াছেন। একদল লোক কোন 
অদ্ধকারময় গুহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের 
গশ্চাত্ভাগ হুর্ধ্ের আলোকে উদ্ভাসিত থাকাতে পথচারী লোকের ছায়া সেই 
স্হার মধ্যে পতিত হয়। সঞ্চরণশীল সেই ছায়া দেখিয়া লোকের! ভাবে 
ইঁ্ধাই তাহাদের বাস্তব জগৎ, এবং এই'ভানেই তাহারা বিভোর হইয়া 
রহিয়াছে। আত যদি কেহ আসিয়া! তাহাদের এই ভ্রান্তি দুরীভূত করিতে 
চেষ্টা করে, তখন তাহারা হয়তঃ বিস্মিত হইয়া ভাবিবে যে, যাহা লইয়া আমরা 
এতদিন উ্মত্ত হইম্না রহিয়াছি, কত আনন্দ আহরণ করিয্নাছি, তাহা যে 
বাস্তবতার ছায়া! মাত্র ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহারই উত্তরে 
আমাদের শাস্র সকল বলিয়া! থাকে যে, ইহা বিকল্প (যেমন রজ্জুতে সর্সভ্রম ), 
প্রতিভীস (যেমন মরু-মরীচিকা), এবং আকাশকুস্থমের স্ঠায় অলীক কল্পনা 
।মাব্। ৪১ অংখ্যক চর্যযাটিতে এই তব্ই বিবিধ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যাত 
হই়্াছে। 

- দৃশ্তাদির জ্ঞানের উদয় তখনই হয়, খন ইহাদের সাড়া, ইক্জিয়-ছ্বারে 
খআষাদের চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হুয়। অতএব জ্ঞানের আঁধার চিত্তেরই সর্ব- 
প্রথম চিক্িৎলিত হওয়া উচিভ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের বোধি- 
চিত্ত ধর্মকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহা শ্বভাবতঃ নিত্য" এবং নির্শল, 
কিশ্তু অবিদ্তার আবরণে আবৃত থাকাতে ইহা সংবুত্তবোধিচিন্তে পরিণত তু 
“সংকব্ত'অর্থে সম্যক্রূপে আবৃত্ত, আর “অনাবৃত্ত-নর্থে আকাশ” বা * 
নিবি কি 
শৃততায় কা তখতায় লীন হয়। কিন্তু এই 'সংবৃত্ত-অবস্থায় থাঁকাতেই চিত্ত 


চর্য্যাপদ হন 


.বা বিভ্রান্তির উদয় হয়। অতএব চঞ্চল চিত্তকেই সত্যত করা বিধেয়। এইআন্ 
অনেকগুলি চর্ধ্যাতে চিত্ত, তজ্জাত বাসনা এবং তাহার দ্বার-স্বরূপ ইন্দরিয়গণের 
চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে, যথা 
চঞ্চল চীত্র পইঠা কাল। (চর্ধ্যা-২) ৮ 
চীঅ থির করি ধরহু নাহী ( চর্যযা--৩৮ ) ইত্যাদি 

পূর্ে্ই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ মতে নির্বাণের বিশেষত্ব প্রধানতঃ তিনটি 
৮) শু্তা, ২) করুপা, ৩) মহান্ুখ। আর এই মহানুখকেই প্রধানত; 
অবন্দ- করিয়া অহজপন্থীরা এক পৃথক্‌ স্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে । বৌদ্ধ 
শান্তর এই সুখ তবববিশেষ, যুক্তি দ্বার! ইহার স্বরূপ ব্যাখাত হইয়াছে। কিন্তু 
সহজিদ্নারা শু যুক্তি লইয়। সন্থষ্ট থাকিতে পাঁরে নাই, সাহার! ইহার অনুভূতি 
এবং সেই অনু্ূতির স্বরূপ-সঙ্বন্ধেই প্রধানত: আলোচনা করিয়াছেন। মুহাযান. 
মতে নির্বাণ আনি্বচনীয়, কাফ-বাক্-ডত্তের অতীত, আর সহজিয়া মতে 
নির্বাপজাত মহাস্ুথও তদ্বিধ, অর্থাৎ অবাড়মনসগোচর। এই জন্তই মহানুখ- 
্বকুপিী ভোষ্বীকে_. ০ 

'নগর বাহিরি-ডোষ্ি তোহোরি কুড়িলা ( চরধ্যা ১০) বলা হইয়াছে। 

মহান্তুথের স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদেও আলোচিত হইয়াছে £ “কানন্দই ব্রঙ্গ। 
প্রকাশের রমণীয়তা ও কমনীয়তা দেয় আনন্দ, আনন্দ বিকাশের উল্লাস । সে 
বিকাশ বাধাহীন। পুর্ণতম বিকাশেই আননোর প্রতিষ্ঠী। এই বিরাট বিশ্ব, 
তার অপরপ দৃরহী, তার বূপরাশি, তার অনন্ত অবকাশ-__সমস্তই আমাদের 
আনন্দ জাগায়। বিশ্বব্যাগী আত্মাকেই আমরা এর ভেতর দেখতে পাই। তাই 
এরণ আত্মারই বিশ্বরূপ। বিবয়ের আননদও ব্রহ্ধানন্দ, তবুও সেখানে .ন্লাই তাক 
পূর্ণ বিকাশ । তাই সে চিরন্তন আকর্ষণের করণ হয় না, কারণ আনন্দ এখানে 
বিষয়কে অবৃলম্বন করে প্রকাশ পায়। বিষয়কে বিষয়রূপে না দেখে আননদ- 


কূপে দেখলে, বিষয় ব্রন্মানন্দের দিকে বাঁধা না হয়ে বরং উপায় হয়। এই. 
রিনার বারেররাাজ সুহান বাহ কোরে রর ররর হর 


৮৮ বাঙাল! সাহিত্য 


সহঙিয়! ধর্মের সূলতত্বও অরূপ বা শূন্যতা, করুণা বা! প্রেম, এবৎ মহাস্ুথ বা. 
'আনন্দ। এই হিসাবে উভয় ধর্মের তবগত ক্য রহিয়াছে) সীমাবিশিষ্ট 
রূপই সাধনার বলে আত্রাস্তিক অভিব্যক্তিতে অরূপে পরিণত হয়। দৃশ্ঠের 
দেহে রূপের অভিব্যক্তি আছে বঙ্িয়াই আমরা দৃপ্ঠের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্ত 
প্রক্কতপক্ষে আমরা ভালবাসি সেই অভিব্যক্ত রূপকে, আর দৃণ্তের প্রতি 
আকর্ষণ আসে ইহা সেই রূপের আশ্রয়স্থল বলিয়া । কিন্তু এই. মাটীর দেহ 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হুইয়া বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে । এইজন্ত যাহারা 
তৰ্বজ্ঞ তাঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয় শাশ্বত রূপের সন্ধান করিয়া! থাকেন। 
যখন তাহারা বুঝিতে পারেন যে, রূপ একস্থানেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু ইহ প্রাতি 
'ৃপ্তে বিভিন্ন প্রকারে পরিস্ফুট হইয়া আমাদের চিত্ত বিনোদন করিতেছে, তখন 
কূপের সীমারেখা অসীমে মিশিয়! যায়। ইহাই অরূপ, বৌদ্ধমতে শুন্যতা এবং 
উপনিষদে'র মতে পূর্ণতা । ইহার সঙ্গে মনে উদ্দিত হয় অপরিসীম করুণা এবং 
মহান্থুখ, কারণ শাঙতরূপের সন্ধান যে পাইয়াছে, সে সমগ্র জগৎকেই তাহার 
অস্তভুক্ত করিয়া সর্ধাধারে মমতাযুক্ত হয়, এবং ছঃখের চিরনিবৃত্তিতে মহান্খে 
কালাতিপাত করে। অতএব তত্ের 'দিক দিয়া! উভয়.সম্প্রদায়ই প্রায় একই 
আদর্শ অনুসরণ করিয়। চলিয়াছে। ইহাই সংক্ষেপে চরঘ্ার বুল ধর্মতক]ু ৃষ্াস্ত 
স্বরূপ কয়েকটি চরধ্যা লইয়া এখানে আলোচনা! করা যাইতেছে । 
১ 

কানা তরুবর পঞ্চ বি ডাল। 

চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥ 

পিট করিঅ মহান্ুহ পরিমাণ । 

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥ 

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই। 

সুখ-দ্ুখেতে নিচিত মরিঅই ॥ 

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের :আস। 


ন্ 


চর্যাপদ ৬৯ 


ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে দ্িঠা। 
ধমণ চমণ বেণি পিণডি বইঠ! 1 


অমর্্ার্থ 

দ্বেহকে এখানে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বুক্ষের শাখা-পল্পবের 
স্তায় ষড়িক্্রিয়-বিষয়ার্দি গ্রান্থগ্রাহকভাঁবে কায়াতরুর শাখা-পল্পবরূপে কন্পিত 

হইয়াছে। 
আমাদের এই বোধিচিত্ত ধর্মকায (মতান্তরে পরমান্মা ) হইতে; উৎপন্ন 
বলিব স্বভাবতঃ আনন্দময় প্রক্কতি-বিশিষ্ট, কিন্তু অবিগ্তার আবরণে ইহা! সংবৃত্ত 
আছে বলিম্বা বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত চাঞ্চল্য, উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই 
আমরা বিবিধ দুঃখ তোগ করিয়া কাল-কবলিত হই। অতএব এই চঞ্চলতা 
দূরীভূত করিয়! মহান্থখ লাভ করিবার ভন্ত দৃঢ়চিন্ত হইতে হইবে । গুরুকে, 
জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার উপায় জানিতে হয়, ইহাই পদকর্তা লুইপাদের 

উপদেশ । 
যোঁগ-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি দ্বারা ছুঃখের প্রভাব হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্ত 
হইতে পারা যায় মাত্র, কারণ সমাধিস্থ অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় বলিয়া 
দুঃখের অনুভূতি হয় না বটে, কিন্তু ঘৃথানে অর্থাৎ সমাধিশলনে পুনরায় পাধিব 
জ্ঞান উদ্দিত হওয়াতে ছঃখ-দাগরেই পতিত হইতে হয়। “জ্ঞানপষ্টরপেক্ষ 
| সবিকলপ সমাধি দারা দৃ্ত মার্জন হয় ই! মলে করিও না, কারণ এই সমাধি- 
কালেও সংসারের সংস্কার থাকে। এইজন্য সমাধিভঙ্গের পর তাহার স্মরণ 
হয়, আঁর সেই ম্মরণই পুনঃপুনঃ সংসারাহ্ধুর প্রপব করে। নির্ধিকজপ সমাধিতেও 
ৃশ্জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়,না। যেমন স্ুযুস্তির অবসানে পূর্বতন জ্ঞানের 
উদয় হয়, কিনি সাফি হইতো ভিত হলেও দরকার নাং অখত্তিত দুঃখ- 


০2 ৮০০ পি মিটি ব্রা লা সিমি. রি সস শী নাসার সাদ এ বস ক 





৯০ বাালা সাহিত্য 


সমাধি প্রভৃতি চিরস্থায়ী মহাস্থথ লাভ করিবার প্রকুষ্ট উপায়রূপে স্বীকৃত হইতে 
পারে না। পু ++ এ 

প্রক্কতপক্ষে বাসনার বন্ধন, এবং ইস্জরিয-তৃপ্তির আশাই আমাদের যাবতীয় 
দুঃখের কারণ-্বরূপ, অতএব ইহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না৷ পারিলে 
মহান্ুখ লাভ করা যায় না। এখানে সমাধি প্রভৃতি দ্বারা ক্ষণিক চিত্তবুত্তি- 
বিরোধ অপেক্ষা ছুঃখের সুলীভূত কারণ বাসনার নিবৃত্তিই মহান্থখলাভের প্রকৃষ্ট 
পন্থার্পে নির্দেশিত হইয়াছে। 

“এখন এই বাসনা-নিবৃন্তির উপায় কি? যতদিন ভবের অস্তিত্ব সম্বন্কীয় 
ধারণা থাকিবে, ততদিন ইহা। আমাদের চিন্তকে আকৃষ্ট করিবেই। কিন্ত 
সংসার অসৎ অর্থাৎ ইহার প্রকৃতপক্ষে কোনই অস্তিত্ব নাই, রজ্জুতে সর্প-ত্রমের 
্ায ত্রান্তিবশতঃ জগত প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, এই ধারণা জন্মিলে এই অসার 
বন্তকে উপভোগ করিবার আর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব বাসনার 
বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিতে পার! যায়। স্ুতরাৎ এই' শুন্যতত্ব বা 

. জগতের অসারতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত । 
সিদ্ধাচার্ধ্য লুইপাঁদ ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ধ্যানে অর্থাৎ 
' আত্মস্থ হইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তিনি ভব অর্থাৎ গ্রান্থ, এবং গ্রাহক. 
বা মনেন্্িয়াদির উপর আসন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, অর্থাৎ তাহার এই 
নিদ্ধির অবস্থায় তির্দি*আর ভববিকল্প দ্বারা বিচলিত হন না। 


2, চরধ্যা--২১ ৪4 
নিসি অন্ধারী মুস! আচার! । 
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥ 
মাররে জোইআ! মুসাপবণা। 
জেণ তুটঅ অবণা-গবণা ॥ 


১০৪০০ 


টি 


চর্য্যাপদ ৬ ৯৯ 


কাল মুসা! উহ ণবাণ। 
গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ ॥ 
তাঁব সে মুসা উঞ্চপ-পাঞ্চল। 
সদ্খুরু-বোহে করহ সো নিচ্চল ॥ 
জরে মুসাএর আচার তুটঅ। 
ভুম্থকু ভণঅ তবে বান্ধন ফিটঅ॥ 
মন্মার্থ 
এই- চর্ধ্যাতে প্রথমতঃ চঞ্চল চিত্তের বিশেষত্ব বর্গিত হইয়াছে, পরে বলা 
হইয়াছে যে, চিত্তের চঞ্চলতা দুরীভূত হইলেই ভববন্ধন লোপ পায়। উপমা্টি 
এইরূপ £-_অন্ধকাঁর রজনীতে যেমন চঞ্চল মুষিক যদৃচ্ছা। বিচরণ করিয়া বিবিধ. 
, মিষ্ট দ্রব্য আহার করিনা নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ চঞ্চল চিত্ত জ্ঞানালৌকে 
উদ্ভাসিত না৷ হইলে রূপাদদি বিষয় সমূহে সতত বিচরণ করিয়া বোধিচিত্তজ 
স্বাভাবিক অমৃতধার। আহার ব1 বিনষ্ট করে। অতএব যোগীর পক্ষে পবণের 
ন্যায় সতত চঞ্চল চিত্ত-মুষিককে মার! উচিত, যেন তাহার সংসারচক্রে যাতায়াত 
রূপ বিচরণ লোপ পায়। 
এখন চঞ্চলে চিত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। পূর্বেই চিন্তকে চঞ্চল “ 
মুধিকের সহিত তুলনা করা! হইয়াছে। মুষিক চঞ্চলতা হেতু নিের দেহ বিদবীর্ঘ 
করিয়া নানাপ্রকার দূর্ণীতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চঞ্চল.চিত্ত সেইরূপ করে না! বলিয়া 
হুর্গীতি লাভ করে। ভবের প্রকৃতপক্ষে কোনও অস্তিত্ব নাই। পুক্তীভূত, বাসনার 
আগার চিন্তই ভ্রান্তি বশতঃ এই জগতের কল্পনা কতিয়া' থাকে, অতএব এই ভবই 
চিত্তের শ্বকাযস। বাঁসনা-চঞ্চল চিত্ত সৃষিকের তায় উত্তপ্রকারে তবস্বরূপ স্বকায় 
বিদীর্ণ না করিয়া সংসারচক্রে পুনঃ পুঅঃ যাতায়াত করতঃ তির্যযক-নরকাদি 
ুর্নতি প্রাপ্ত হয়। অতএব হে যোগি, তুমি চঞ্চল চিত্তরূপ মুষিকের প্রতি 


ইহা 'উক্তপ্রকারে নিজের সর্বনাশ সাধন করে বলিয়া নিজেরই কাঁল-স্বরূপ। 
চিত্তের কায়ারূপ ভবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, চিন্তজ রূপাদি 
বিষয় সমূহের কোনই অস্তিত্ব নাই, অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে বর্ণহীন। স্ৃতরাৎ 
অচিত্রতারপ শুন্ততায় লীন হইলেই ইহা মহান্ুখামূত আস্বাদন করিতে পারে । 

যে পর্যন্ত গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া তুমি চিত্তকে নিশ্চল না করিতে 
পার, সে পর্য্স্ত ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলত! দূরীভূত হইবে না। আৰ ইহার; 
স্বাভাবিক চঞ্চলতা দূরীভূত হইলেই, ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে. 
পারা যাঁয়। 

চিত্তের চঞ্চলতা সম্বন্ধীয় ছইটি চর্য্যা লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল। 
এখন জগতের অনিত্যতা সঙ্বন্ধে সিদ্ধাচার্্যগণের ধারণা কি, তাহাই ব্যক্ত করা, 


৮৮০ চর্য্যা-_-৪১ 


আইঅ অন্ুনাএ জগরে ভাংতিএ* সো পড়িহাই। , 
রাজসাপ দেখি জো চমকিই পাঁচে কি তা! বোড়ো খাই ॥ 
অকট জোইআরে, মা কর হথা লোহা । 

অইস সভাধে জ্‌ই অগ বুঝষি তুটই বাসনা তোরা ॥ 
মরুমরীচি গন্ধর্বনঅরী দাপণ-পড়িবিষ্ু জইসা। 
বাতাবণ্ডে সো দিট ভইআ অপে পাথর জইসা ॥ 

বান্ধি স্থবআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা। 
বালুআ তের্লে সসর-পিংগে আকাশ-ফুলিলা ॥ 

রাউতু ভণই কট, ভূম্তকু ভণই কট, সঅল! অইস সহাব। 
অই তো মুঢ়া অচ্ছসি ভাস্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু পাব । 


মর্মার্থ 


যাহার৷ পরমার্থ তব্জ্ঞ তাহারা জানেন যে, এই জগৎ আনে উৎপন্ন হয় 


চর্য্যাপদ ৯৩ 


"মনে ত্রাস্তির বশে. এই জগতের অস্তিত্ব সন্বন্ধীর জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এই 
ভ্রান্তি কিরূপ? রঙ্ছুতে 'সর্প ভ্রমের স্তার। রঙ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলে 
ভয়ে চমকিত হইতে হয় বটে, কিন্তু সেই রজ্ছু প্রকৃত সর্পের ন্যায় দংশন করিতে 
পারে না। সেইরূপ এই জগতের অস্তিত্ব সন্বস্থীয় জ্ঞানেরও প্ররুতপক্ষে ফোনও' 
সার্থকতা নাই। অতএব ওহে বালযোগি, এই সংসার: লইয়া বিব্রত হইও না- 
[অর্থাৎ হাতলোন1 করিও না]। এইরূপ ভাবে যদি এই সংসারটাকে বুঝিতে: 
- চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার ভরবিকল্পজাত সর্ধবিধ বাসনাদৌষ তিরোহিত- 
হইবে) প্ররুতপক্ষে এই সংসার মৃগতৃষ্িকা, গন্ধর্র-নগরী এবং দর্পশ-দৃষ্ট প্রাতি- 
. বিষ্বের ন্যায় অসার। বাতাসের অবর্তমানে স্থির ভাবে অবস্থিত জলের উপরি- 
ভাগ দেখিলে যেমন পাষাঁণ বলিয়৷ ভ্রম হয়, অথবা ঘূর্ণাবর্তে উত্থিত জল স্তস্তকে. 
যেমন সুদৃঢ় পাষান্তস্ত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, এই সংসারের বর্তমানতাও সেইকপ' 
দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। বন্ধা| নারীর পুত্র কেলি করিয়া বহুবিধ থেল। খেলিতেছে' 
বলিলে 'ষেরূপ অসম্ভব বোধ হয়, অজাত জগতের দৃষ্তাদদির লীলাও সেই ভাবে 
বুঝিতে হইবে । বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ এবং আকাশ-কুস্থমের ন্যায় এই 
অগতের অস্তিত্ব অলীক কল্পনাপ্রস্থত। সিদ্ধাচার্ধ্য ভূন্থুক বলিতেছেন যে, এই- 
জগতের সকল জিনিষেরই এইরূপ স্বভাব । কেহ যদি ভ্রান্তি বশতঃ ইহা 
বুঝিতে না পারে তাহা! হইলে কোনও সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেই প্ররুততন্ব 
অবগত হইতে পারিবে । 

এই চর্য্যাতে যে সকল উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে নৃতনত্ব কিছুই 
নাই। অদ্ৈতবাদ. ব্যাখ্যা করিতে এই সকল উপমা সাহায্যেই জগতের 
অনিত্যতা সম্বন্ধে বুঝাইবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র এই-র্ধ্যা রচিত হইবার বনুপূর্বেই 
ইহাদের প্রয়োগ করিয়াছে । বিশেষত্ব এই “ষে, শ্রী সকল শাস্ত্রে কেবল শুফ 
তত্বালোচনাই পাওয়া যায়, আর এই চর্য্যার প্রর্কাশভঙ্গীতে কিছু সাহিত্য-রসের, 
আস্বাদন করা যায়। কবিতার মধ্য ধিয়া এইরূপ সরলভাঁবে আনন্দের; 


বা রিনি ন্ কিস্তি 





৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 
এখন জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে সহঙজিয়াদের ধারণা কি, তাহাই প্রদপ্রিত ' 


৬ চর্যযা_-৪২ ৫ 
না " 
চিঅ সহজে শুন সংপুন্ন।। ূ 
কান্ধবিয়োএ' মা! হোহি বিসন্না ॥ 

ভণ কইসে কানন নাহি। 
ফরই অন্থুদিন তৈলোএ পমাই ॥ 
মুঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর। 
ভাগ-তরঙ্গ কি সোষই সাঅর ॥ 
মুঢ়া অচ্ছস্তে লোঅ ন পেখই। 
ঢধ মার্কে লড় অচ্ছস্তে ন দেখই ॥ 
ভব জাই, ণআবই এখু কোই। 

“ অইস ভাবে বিলসই কাহিল জোই।, 


মর্মার্থ 


জগতের অনিত্যত! সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাতে ভবের মোহ ছিন্ন করিয়া 
এখন নির্বাণে সর্ব শুন্যতায় তীহার চিত্ত পরিপুণ রহিয়াছে, ইহা! কৃষ্ণাচার্যয 
তাহার সিদ্ধাবস্থার বর্ণনার ধলিতেছেন। অতএব তিনি এখন জন্মমৃত্যুর 
অতীত অবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কাজেই মৃত্যুতে আর তাহার ভয়ের 
কারণ নাই। তাই তিনি পাধিব জনগণকে সদ্বোধন করিয়া! বলিতেছেন_- 
“হে সুঢ় আনগণ, তোমরা আমার. অভাবে বিষগ্র হইও না, কারণ আমার 
অভাবে আমার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়া! গিয়াছে, ইহা!৷ তোমরা কি 
প্রকারে বলিতে পার? তখন আমি যে সর্বদা ত্রিলোক্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
বিরাজ করিতে থাকিব (যেমন একবিন্দু আল মহাসাগরের সহিত মিশিয় 


চর্যাপদ লট 
গরম কারণ হইতে রূপায্মিত হইয়া আমার উদ্ভব হযাছিল, এই রূপধবংসে 
আমি আবার সেই কারণ-সাঁগরেই বিলীন হইব । (অতএব দুষ্ট বস্ত নষ্ট 
হইতেছে দেখিয়া মূর্থেরাই কাতর হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ..বিষঃ ,ছ্ইবার 
কোনই কারণ নাই। লাঁগরে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই লয় শ্রাথ 
হয়, যদি ইহাতে তরঙ্কের ধ্বংস কচিত হইত, তাহা! হইলে এতদিনে সাগর শু 
হইয়া যাইত যেমন পুণ্তীভূত জলরাশি তরঙ্গের আকারে প্রকাশিত হইসা 
আবার সাগরেই মিশিয়। যায়' মাত্র, সেইরূপ দৃষ্ঠাদিরও. ভাঁবাভাব বুঝিতে 
হইবে । রূপের অপচয়ে বিলোঁপের পরিকল্পন].ল্রান্তি মাত। ছথের মধ্যে 
যেমন ন্লেহ-পদার্থ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে, অভাবের পরেও লোক সেইভাবে 
বর্তমান থাকে, কিন্ত ূ্থেরা. ইছা কিছুই বুঝিতে পারে না । সবে নৃতন “কিছু 
আসে না, এবৎ ইহা হইতে কিছু চলিয়াও যায়না, অর্থাৎ উৎপাদ-ডঙ্গাদির জ্ঞান 
বিকল্প মাত্র। ভবের এই প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষণাচার্য্য 
শান্তিতে বিহার করিতেছেন । 


চর্্যার রোহভুমি 


ভারতবর্ষে অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রত্ৃতি প্রতাপশালী বৌদ্ধ নৃপতিগণ 
রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন, অতএব বৌদ্ধধর্মণ যে রাজান্মগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় নাই 
- তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা তাহার 
জন্মভূমি হইতে বিতারিত হইয়াছে । ইহা যে হিন্দুধর্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে 
সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইফ়াছে। . এদেশের ধর্শপ্রচারের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-িগ্রহ বা রক্তপাতের ছারা 
এক ধর্শ অপরকে বিতারিত করে নাই, কিন্তু দার্শনিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা একে 
অপরের উপর প্রভৃত্ব অর্জন করিয়াছে। এখাঁনেও আমরা এই মত-বিরোধ- 
জনিত সংঘর্ধেরই সন্ধান পাইভেছি। বুদ্ধদেব ছিলেন অসাধারণ চিন্তাীল। 
তাহার আবির্ভাবের পুর্বে একদিকে হিন্দুশাস্্র আত্মা-পরমাস্্ার স্বরূপ নির্ণয়ে 








৯৬ বাঙ্গাল। সাহিত্য 


প্রচলন হেতু বাহাচারই বর্ষের অঙ্গীভূত হইন্া! পড়িয়াছিল। প্রায় সেই সময়েই 
. আ্বাধখ্যের নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হয়। এই সকল মতবাদের প্রচার করিম!” 
ছিলেন প্রধান্তঃ সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত খষি-্রাঙ্মণ এবং কষত্রিয়গণ, আর 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার আলোচনায় রসাস্বাদ করিতে পারিতেন। এই 
গণ্তীর বাহিরে অবস্থিত জনসাধারণ শিক্ষার অভাবে সংস্কত ভাষায় অনভিজ্ঞতা 
হেড়ু এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। ইহার প্রতিকার 
কল্পে বুদ্ধদেব সাধারণের মঙ্গলার্থে সংস্কৃত ত পরিত্যাগ করিয়া কথ্য ভাষায় ধর্মপ্রচার 
করিতে আরম্ভ করেন; এবং ভাহারহ ফলে পালি সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত 
হ্ইযাছিল। পূর্ববর্তী শাস্ত্রের জটিলতা সমাধানের উদেস্তে তিনি আত্মা 
পরমাত্মা সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও মনোনিবেশ করেন নাই। পঞুহত্যা করিয়া 
ষল্ত করিলে পরমার্থ লাভ হয়, এই ধারণাও তিনি পৌষণ করিতেন না। তাহার 
ধর্ষ্বের সুলতববারক্ষেপে বলিতে গেলে এইরূপ ফ্াড়ায়-_-ভালভাবে চল, উত্তদ 
গতি লাভ করিতে পারিবে। তাহার উপদেশখুলি পরবর্তীকালে সংগৃহীত 
হইয়া প্রাথমিক বৌদ্ধশীন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পরেই 
ধর্মসভায় সমবেত হইয়া। বিখ্যাত শ্রমণগণ এই কার্ধ্য আরস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া। : 


--. শ্রচারিত হইলেও প্রতিহাঁসিক আলোচনায় দেখা যায় যে, ইহা তখনও অধিক 


ছুর অগ্রসর হইতে পারে নাই, কারণ অশোকের সময়েও ব্রিপিটকের প্রচলন 
“ছিল এইরূপ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ভাষা 
সম্বন্ধে আলোঁচনা৷ ক্রিয়াছেন। বুদ্ধদেব যদি ধরপ্রচারের জন্য কথ্য ভাষাই 
ব্যবহৃত করিয়। থাকেন, তবে তাহা মাগরী প্রার্কত হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ 
তিনি প্রধানতঃ মগধ-কোশলেই প্রচার কার্যে ব্যাপৃত. ছিলেন। কিন্ত অধুনা 
বে ভাষায় হীনযাঁন সন্্রদায়ের গ্রন্থগুলি রচিত দেখিতে পাওয়া. যায়, তাহার 
নাম পাঁলি, এবং ইহা। পশ্চিম ভারতীয় প্রার্কতের লক্গণাক্রাস্ত। অতএব বুঝা 
যাইতেছে ছে মগবের ভাষার পরিবর্তে বোধ হয় কোন স্থায়ী আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত 
০ ৩০ টি ০৪ ৯ উপগদশ ভাষাতরিত করিয়া পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ 


চরধ্যাপদ ৯৭ 


হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । ইতিমধ্যে ইহাতে প্রভুত সংস্কার, 

সধশোঁধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হইয়া থাকিবে । এই অময়ের মধ্যে 

যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাহ তাহা! ধারণা কর! যাইতে পারে, কারণ ধর্মতিতব স্থায়ী 

ভাবে লিপিবদ্ধ না! হওয়া পর্যযস্ত ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা লইয়া 

আলোচনার সুযোগ লাভ করিতে পারে না। যাহাই হউক, যখন হিন্দুগণ 

বৌদ্ধতত্ লইয়া আলোচনা আরম্ত করিলেন তখন দেখা গেল যে, বৃ্দেব আত্মার 
* অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তৎপরিবর্তে গ্রচার করিয়াছেন যে, আমাদের কর্শ- 

সমষ্টিই বিচিত্রভাবে রূপায়িত হইয়া! অন্মজন্মাস্তরে প্রকটিত হয়। ইহাঁতেই 
 প্রক্কতপক্ষে সংঘাতের স্ষ্টি হইয়াছিল । যে দেশে আত্মার অস্তিত্বের ধারণ! 
বিশেষভাবে সুপ্রতিঠিত হইয়া গিয়াছে, সে বেশে এই বিচিত্র মতবাদ ফে 
প্রসারতা লাত করিতে পারে না, তাহা সহজ্ঞেই বুঝিতে পারা যায়। আস্মা- 
পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জটিলতা সম্পূর্ণরূপে বজ্দ্রন করিবার পন্য বোধ হয় তিনি এই গন্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে যে তত্ব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে 
আত্মার উল্লেখ না থাকিলেও এই নৃতন পুদ্গল আত্মারই অমপ্রকুতি-বিশি্ট, 
কারণ ইহ জন্মান্তর গ্রহণ করে। কর্মসমন্ট্ির এইরূপ. বিচিত্র পরিণতির কল্পনা! 
না করিয়া আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করাই যে যুক্তিসঙ্গত তাহা পরবস্তাঁ বৌদ্বগণ 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ মহাযান মতের অভ্যুত্থানের সময়েই দেখ! যায় 
যে, পরমাত্মা ধর্মকায়ে, এবং জীবাত্মা বোধিচিত্তে পরিণত হইয়াছে। এই 
পরিবর্তন পূর্ব সংঘাতেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। শুধু ইহাই নহে, মহাষানী 
শান্ত্সমুহ পালিতে রচিত ন1 হ্ইয়া সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। সংস্কৃতের একট! আভিজাত্য আছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বেদ- 
উপনিষদ্-দর্শন-পুরাণ, গ্রভৃতি এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল ।.. তাহাদের 
সহিত -মপর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইবার জন্ত একদিকে যেমন এইকধপে উপনিষদিক 
তব প্রয়োদনানুষাযী পরিবর্তিত করা হইয়াছে, অপর দিকে তত্র বাঁহন ভাষারও 


' ০৫ ১০৯৮১৩১০8৫৩ ৯১০ 


৮ বাঙ্গাল সাহিত্য 


সগ্ঘটকাল উতী্ণ হইয়া অগ্রপর হইবার স্থযোগের সাষ্টি করিয়া লইয়াছিল। 
“কিন্ত সংঘাত এখানেই শেষ হয় নাই। মহাঁানী মতে সর্ব ধর্ম যে শৃল্ততা- 
স্বভাব বিশিষ্ট, এইরূপ নির্শ্ল পরমাধ্ধিক জ্ঞান হইতে প্রজ্ঞার উদয় হয়, কিন্ত 
ইহা নিক্ষিয়, কারণ জগতের অস্তিত্বের ধারণা লুপ্ত হইবার ফলে বৈরাগোর 
উদয়ে ফাবতীয় প্রবৃত্তির নিরসন হয় । অথচ ইহাকেই প্রক্কৃতি বল! হইয়াছে। 
আর জগতের ছুংখ দুর করিবার প্রবৃত্তি হইতে চেষ্টার উদয় হয় বলিয়। 
করুণাকে উপায় বল! হইয়া থাকে । ইহা! ক্রিয়াশীল, অতএব পুক্রযরূপে 
কল্পিত হইয়াছে । কিন্ত সাৎখ্যের পুরুষই নিক্কিয়, আর প্ররুতিই ক্রিয়াশীল। 
অতএব এখানে পরম্পর বিরুদ্ধ মতই সমধ্িত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার 
মহাযানী মতে প্ররুতিরূপিণী শৃন্তত্য এবং করুণারপ পুরুষের মিলনে নির্ববাণে 
'অহান্থখ লাভ হয়। কিন্ত সাংখ্যের মতে পুরুষের বন্ধন নাই, প্রর্তির সাহচর্ষ্যেই 
তাহার বন্ধন দশা । আর প্রক্কৃতি-পুরুবের বিচ্ছেবেই মোক্ষ বা নির্ববাগ। 
বৌদ্ধধর্মের প্রীথমিক যুগে হীনযানীর! বৃদ্ধদেবের উপদেশ অনুসরণ করিয়া পুণ্য 
অর্জন করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র, বুদ্ত্ব লাভ করিবার কল্পনাও করিতে 
' পারিতেন না। এইজন্ত এই মতকে শ্রীবকঘান বলা হইত! 'আর ইহাদের 
মধ্যেই অপর একদল মনে করিতেন যে, বীহারা বুদ্ধ বাঁ তাহার শিষ্যগণের 
সুখে ধর্ম-উপদেশ গুনিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই মান বুদ্ধ লাভ 
করিবার অধিকারী, কিন্তু তাহাও নিজের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য নহে। 
এই মতকে প্রত্যেকবুদ্ধযান বলা হইত। অথচ ইহারই পূর্ববর্তাীুগে উপনিধদে 
সোহহম্‌, তরমসি প্রভৃতি নীতিবাক্যে মানবের ঈশ্বর-্থারপ্য স্বীকৃত হইয়া 
আখিয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে হীনযানী মত যে কত নিয়ন্তরে 
পড়ির। রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই অন্তই মহাধানীরা ধর্মাকায় ও 
বোধিচিত্তের কল্পনা! করিয়া! উপনিষদের মতের সহিত সমতা রক্ষা করিবার 
প্রয়াস পাইিয়াছিলেন। এইরূপ নানাভাবে হিন্দু দর্শনের সহিত বৌদ্ধমতের 
আবর্দ উপলিত উওআাঁলত ই ভারতবর্ধ হইতে ক্রমে ক্রমে বিতারিত হইয়াছে। 


পু 


চ্ধ্যাপদ ক 


নামান্তর মাত্র। ইহাতেও নুতনত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। হিন্দুগণ বুদ্ধ ও 
বৌদ্ধ দেবদেবীগণকে আত্মসাৎ করিয়া যে নিজেদের পরিপুষ্টি সাধান করিয়া- 
ছিলেন, তাহা এই গ্রস্থের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। পার ভিত হা 
বৌদ্বধর্্ম ভারতবর্ষে স্থিতি' লাভ করিতে পারে নাই। 

জঅলপ্রবাহ্‌ প্রশমিত হইবার কালে থে উদ্ন্তর পরিত্যাগ করিয়া নিয়ন্তরে. 
আসিয়া! আশ্রয় লাভ করে তাহার' দৃ্াস্ত চধ্যাশদগুলি আলোচন। করিয়াও 
পাওয়া যায়। এইসকল পে শবর-শবরী, ডোম, চণ্ডাল, কাপাঁলিক, শুপ্তিনী, 
মছ্, সাঁকো প্রস্তত করিয়া ভবনদী পার হওয়া, হরিণ-শিকার, আসব-পান, বাশ- 
বেতীর সাহায্যে চাঙ্গাড়ি প্রস্তত, পটহ-মাদল লইয়৷ ডোন্বীকে বিবাহ করিতে 
যাত্রা প্রভৃতি বিবিধ রূপকের সাহাষ্যে ধর্মতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সকল 
চিত্র চরধ্যাকারধের মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে কেন? যাহাদের নিকট -ধ্দতত্ব 
গ্রচারিত করিবার জন্ত তাহারা এই উপাঁয় অবলম্বন করিয়াছিগেন, তাহাদের 
উল্লেখই এইসকল চর্ধ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। ইহা! হইতে বৌদ্ধধর্ম 
সেই সময়ে কোন্‌ শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার 
সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারও পরবর্তীকালে দেখা যাঁয় যে, ধর্শপু্জ! ডোম 
আাতীয় লৌকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং একজন ডোম পণ্ডিত শৃন্তপুরাণ 
বচন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ধর্মঠাকুর স্বরূপ নারার়ণে পরিবন্তিত 
হইয়াছ্ধেন। ইহাই বৌদ্বধর্মের শেষ চিহ্ন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ 
অবশেষ কি ভাবে হিন্দুসমাজের অন্তভুক্ত হইয়৷ আত্মগোপন করিয়াছেন, 
অথবা কিভাবে হিন্দুসমাজ বৌদ্ধগণকে গ্রাস করিয়া ফেপিয়াছে, ইহা তাঁহার 
প্রকৃষ্ট নিধর্শন ব্ূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় চর্যযাকারগণ 
অপত্রংশের পরবস্তীস্তিরে উদ্ভুত এবং এই জাতীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত 
সাধারণ কথ্য ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। চর্য্যাপদেই বাঙ্গালা গীতি- 
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চর্ধ্যার সাহিত্যক মূল্য 


চ্ধ্যার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে আমাদিগকে মনে 
রাখিতে হইবে যে, [বাঙ্গাল ভাষা যখন অপত্রংশের, গর্ভ হইতে সবেমাত্র অন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে, সেই. সময়ে এই সকল পর রচিত হইয়াছিল । ইহার ফলে 
শবগুলির বাহিক রূপই প্রথমত: আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ এই 
সকল শব্দের সহিত আমর! পরিচিত নহি, অতএব প্রথমতঃ ইহাদের অর্থ গ্রাহণ 
করিয়া পরে চর্ধ্যাঁতব্ে প্রবেশ করিতে হয়। এইজন্য ইহার সহঙ্গ রসান্ুভৃতিতে 
ব্যাঘাত জন্মে। আধুনিক কোন রচনা পাঠ করিরা যেমন আমর! সহজেই 
তাহার রসাম্বাদন করিতে পারি, চর্যাপদের বেল| সেইরূপ হুইবার সম্তাবনা 
নাই। ব্রত্ববুপিতে রচিত বৈষ্ণব পদগুলিও প্রায় এই পর্ধ্যারভুক্ত। শব্দের 
বৃহ তেদ করিয়! ইহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। এই পরিস্থিতির 
উপরে ' দণ্ডায়মান হইন্না যার 05 মূল্য নির্দেশ করিতে অগ্রসর 
হইতে হইতেছে । 

চর্ধ্যাগুলি প্রাচীন কবিতার সাল (কাব্য-বিচারে ছন্দ, অলঙ্কার, 
ভাব, বস গ্রতৃতি লইয়া আলোচনা! করিতে হয়। ইহাদের রাসায়নিক 
সংমিশ্রণজাত অপূর্ব আনন্দান্ভূতিতেই কাব্য-পুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 
অতএব ইহাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করা প্রাথমিক আলোচনার পক্ষে অতীব 
প্রয়োজনীয় । প্রথমতঃ আমর] চর্ধ্যার ছন্দ লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছি। প্জীংস্কত কবিতায় সাধারণতঃ .অন্ত্যান্ু প্রানের ..ব্যরহার- নাই ॥ 
কিন্ত চ্ধ্যাপদগুলিতে দেখা যায় যে, সংস্কৃতের জাতিছন্দ অনুসরণ না করিয়া 
পৰ্কর্তুগণ বু ছন্দেই পদগুলি রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই বাঙ্গালা ছন্দের 
সবল ভিত্তি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক চর্ধ্যায় অন্ত্যানপ্রাসের প্রয়োগ 
লক্ষিত হয়, যথা__. 


০৭৮০০ ০০ ,, 


চর্যাপদ ১১, 
এটি পু 
রর টকর্আা তরুবর পঞ্চ বি ডাল 
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ইত্যাদি ১ ২ 
সর্কা্রই এই রীতি অনুস্থত হইয়াছে। ইহা! ব্যতীত বাঙ্গালা পয়ার এবং, 
ব্রিপদীর সবরের সন্ধানও চর্য্যাপদে মিলিরা থাকে, যথা 


বাহতু ডোস্বী বাহলো ডোম্বী 
বাটত ভইল উছার!। 
সদ্‌-গুরু-পাঅ পসাএ' জাইব- 
পুন্তু জিণউরা ॥ 


অন্যত্র 
চেণ্চণপাএর গীত। বিরলে বুঝঅ। চর্যযা_-৩৩ ৮ 
এবং 
অমিঅ ভখঅ মুসা । করঅ আহারা। চর্যা_২১ ৮ 
কিন্তু ছন্দের সর্বত্র অক্ষর-সমতা রক্ষিত হয় নাই, ইহাও দেখিতে পাঁওয়! 
| যায়। 
টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। 
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ “চর্য্যা_-৩৩ 
এল ্ধ্যাগুলি গ্বীত হইত, কারণ প্রত্যেক চর্য্যার শীর্ষদেশে রাগরাগিণীর উল্লেখ 
রহিয়াছে। গান করিবার সময়. সুরের টানে উক্তপ্রকার অসামঞ্জন্ত লক্ষিত 
হইত না বলিয়াই মূনে হয়। বিশেষতঃ লেই প্রাথমিক যুগে আধুনিক কালের 
সুগঠিত রচনারীতির প্রবর্তন যে হয় নাই, তাহা! বুঝিতে পারা যায়। পরবর্তা- 
কালে যে. আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহ! অবপন্ধন করিয়া সঙ্গীতঘন্মাঁ এই 
সকল,পদ্দের বিচার করা! যাঁইতে পারে না। 


চি চু রান এ... ০১ চন টরিরারারালারদারন বারন: বাঃ রি 
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: খ্িবিধ-শবধালঙ্কার, ও অর্থালঙ্কার। (শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসের সন্ধান 
খিশেষরূপেই চর্ধযাপদে পাওয়া! যার, যথা_ 


সঅ-সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁ . 
অলকৃখলকৃখণ ণ জাই । (চর্ধ্যা_-১৫) * 
আইস সভাবে, জই অগ বুঝি . 


তুটই বাসনা তোরা । (চর্ধ্যা--৪১) ৮ 

, আগ চাঁহস্তে আণ বিণঠা (চর্ধ্যা__9৪) 

কিস্তো মস্তে কিস্তো তস্তে কিস্তো রে ঝাণ বখাণে ( চর্যযা_-৩৪ ) 

নিরন্তর গঅণত্ত তুসে ঘোলই ( চর্য্যা--১৬ ) ', 

ছাআ। মাআ কাজ সমাণা (চর্য্যা_৪৬) 

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই (চর্ধ্যা_-১) ইত্যাদি ৮ 

এইরূপ অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ অনেক চরধ্যাতেই লক্ষিত হয়। , ইহার ফলে 

ঘর্থ গ্রহণ করিবার পূর্বেই শব্দ-বঙ্কারে শ্রবণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে । 
চর্্যাকারগণ ষে রচনা-রীতির সহিত পরিচিত ছিলেন না(তাহা। বলা যাইতে 
পারে না। ইহা ব্যতীত শ্লেষ অনঙ্কারের প্রগ্গোগও পদকর্তৃগরণ করিয়াছেন। 
একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগের নাম শ্লেষ (যথা_-গোত্রের প্রধান 
পিতা মুখবংশজাত )। সন্ধ্যাভাষায় চর্য্যগুলি রচিত হওয়াতে অনেক স্থলেই 
স্ব ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, যথা_. 

সুস্থরা নিব গেল বছুড়ী জাগঅ। 

কাঁনেট চোরে নিল ক গই যাগঅ ॥ চর্য্যা-_২ 

সোনে ভরিতী করুণা নাবী। 

শত চধ্যা-৮ ৮ 

মারিঅ সাস্থ নণন্দ ঘরে শালী । 

“ মাঅ মারিআা কাক ভইল কবালী॥ চর্ধ্যা__১১ ইত্যাদি । 

এখানে সুন্থরা, বহড়ী, রূপা, সাস্থ, নণন, মাঅ প্রত্ৃতি পৰগুলি দ্বিবিধ 


চর্যাপদ সচজি 


অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা ও রূপকের বহুল প্রয়োগ চ্য্যার এক অনন্ত- 
সাধারণ বিশিষ্টত1। প্রয়োজন বোধে চর্ধ্যাকারগণ সর্বত্রই ইহাদের ব্যবহার 
করিয়া গরিয়াছেন। নিরবরব তত্ব কথাকে গণচিত্তের কাছে আবেঘনণীল 
করিতে হইলে ইহার কায়াহীনতাকে একটা বিশিষ্ট ইন্দিয়-গ্রানথরূপের খানে, 
আবদ্ধ করিতে হয়। চর্যযাকা্রগণের এই প্রচেষ্টাই প্ররুতপক্ষে পদগুলিক্ষে 
সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে । মহাযানী মতে নির্বণ তত্বমাত্র, কিন্ত 
সহজিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন, রূপ প্রদান করিয়াছেন, এবৎ বাসস্থান 
নির্দেশে করিয়াছেন। চর্ধযাপদে ইহাকে নৈরাত্বাদ্দেবী বলা হইয়াছে 
নামাস্তরে ইনি ডোশ্বী, শবরী বা চগ্ডালী। নৈরাকস। ইন্দরিয়-গ্রাহথ নহে বশিম্ঃ 
দ্েহ-নগরীর বাহিরে অবস্থান করেন, কখনও বা! হরিণীবূপে, কখনও বা 
- শবরীন্ধপে দোহাবদ্ধ জীবকে নিজের সন্ধান বলিয়! দেন, আবার তাহার সহিত 
মিলিত হুইয়া৷ সহজাননের সৃষ্টি করেন। শুধু ইছাই নহে, বদ্ধ এবং মুক্ত 
উভয় প্রকার জীবকে লইয়াই তিনি ক্রীড়া করিতেছেন, এজন্য হুষ্টা স্রীরপেও. 
কল্পিত হহয়াছেন। সাহিত্যে ইহাকেই “সাধারণী করণ” বলা। হ্য়। 

আবার চর্য্যাকারগণ তাহাকে লইয়া! কিছু আদি বসেরও স্থষ্টি করিয়াছেন ।' 
সাধক খন নির্বাণাবন্থ! প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যেন__ 

জুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহান্থথে রাতি পোহাই। (চর্ধ্যা-_২৮ ) 
অর্থাৎ এই নৈরাত্ম! দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহানন্দে ( ক্রেশান্ধকার ) 
রজ্ধনী অতিক্রম করেন। 
অন্থত্র- 'তিঅ ধাউ খাঁটি পাড়িলা সবরো মহানখে সেঙ্ছি ছাইলী। 

ূ বারো ভাগ নৈরামনি দারী দেন্ধ রাতি পোহাইলী ॥ চ্যাট 

অর্থাৎ (কোরবাস্ক্চিতরূপ ) তিন ধাতুকে খাটে পরিণত করিয়া কামুক 
সাধক্‌ নৈরাত্মাকে লইয়া রাত্রি যান করেন। 

কখনও বাঁ . 
একসো গছ চৌহ্ী পাখুড়ী। 


১০৪ বাজালা সাহিত্য 

অর্থাৎ নৈরাত্মরূপিণী গোম্বীকে আয়ত্ত করিয়া সাধক বেন একটি পদ্মের' 
“উপরে উঠিয়! মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন । 

অন্থত্র_- মহাস্থহে বিলসস্তি শবরো লইআ স্থণমেহেলী। ( চর্য্যা_৫) 

অর্থাৎ শুন্ততারূপিণী মেয়েকে লইয়া শবর মহান্থুথে বিলাস করিতেছেন। 
এইভাবে সর্বজনগ্রাহ্‌ আদি রসের সন্ধান দিয়া নৈরাত্মকে প্রচার করা হইয়াছে । 

চ্ধযাকারগণ সাধারণের রসবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তত্বব্যাখ্যা করিতে 
মনোযোগী হইয়াছিলেন বলির! প্রায় সকল চর্য্যাতেই বিবিধ রূপকের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । প্রথম চরয্যায় কায়াকে তরুবরের সহিত তুলন! করা হইয়াছে, 
দ্বিতীয় চর্য্যায় নৈরাত্মাকে পাধকের বধূ বল! হইন্নাছে, তৃতীয় চর্্যায় মদের 
দোকানের রূপকে তিনিই গু'ড়িবধূরূপে কল্পিত হইয়াছেন, চতুর্থ চর্য্যায় 
তাহাকেই পাইবার আবেগে সাধক বলিতেছেন__ 

জোইনি গছ বিন্থ খনহি" ন জীবমি। 
তো মুহ চূষ্থি কমলরপ পিবমি ॥ 

পঞ্চম চরধ্যায় ভবকে প্রবাহিত নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ষ্ঠ চরয্যায় 
হরিণ শিকারের উপমাসাহায্যে ধর্মতন্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এইভাবে প্রত্যেক 
চর্ধ্যায় কোন না কোন উপমা বা রূপকের অবতারণা দুষ্ট হইবে। এইজন্ত 
চধ্যাকারগণকে বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ৮ 

প্রাণহীন ধর্ম বাঁ নীরস নীতিকথা দ্বারা যে কবিতা রচিত হইতে পারে না, 
তাহা। চধ্যাকারগণ বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলেন। এই অন্যই তাহারা উপমা- 
রূপরাদির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ধর্থান্বতৃতির সহিত কবির চিত্তের 
নিবিড় যোগ স্থাপিত হইলে ধর্্মতত্বও কাব্য পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। 
অতএব লিরিক জাতীয় কবিতায় প্রথমতঃ চাই অনুভূতি, এবং তৎপর তাহার 
অভিব্যক্তি, যেন উভয়ের প্রুমবায়ে পাঠকের মনে আনন্দানুভূতি জাগাইয় রস 
স্থ্টি করিতে পারে। দৃষ্টান্ত্বরূপ একটি চর্য এখানে উদ্ধাত হইল-__ 


ও 2 সন 


চর্যাপদ ১০৬ 


মাতেল চীঅ-গএন্দা ধাবই ! 
নিরন্তর গঅনস্ত তুসে ঘোলই ॥ 
পাপ পু বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খন্তাঠানা ॥ 
গঅণ-টাকছগি লাগিরে চিন্ত পইঠ নিবাণা | 
মহারাসপাণে মাঁতেল রে তিহুমন সএল উএখী। . 
পঞ্চবিসঅ নায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি ॥ 
খররবি-কিরণ-সন্তাপে বে গঅণাঙ্গণ গই পইঠী । 
ভণস্তি মহিত্ত! মই এখু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥ 
এই চর্যযার অন্তন্িহিত ধর্মতত্ব বুঝিতে পারি কি না পারি, ইহা পাঠ 
করিলেই-“সই, কেবা গুনাইল শ্তাম-নাম। কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল 
গো আকুল করিল মোর প্রাণ।” ইতি বিখ্যাত পদটির স্থুর কর্ণে ধ্বনিত 
হয়। অনুভূতি এবং তাহার প্রকষ্ট অভিব্যক্তির নিদর্শন এই পদ্দে- মিনির 
থাকে। আধিরপাত্বক আর একট কবিতাও এখানে উদ্ধত হইল-_ 
উচ! উচা পাবত তহি' বসই সবরী বাঁলী। 
মোরঙ্জি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত শুর্জরী মা'লী ॥ 
উমত সবরো! পাগল সবরে! মা কর গুলী গুহড়া তোহোরী ॥ 
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥ 
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী সবরী এ,বণ হিওই কর্ণকুগুলবজধারী ॥ ইত্যাদি 
এই চর্ধ্যার ছন্দের অনুকরণ যে গীতগোবিন্দে পাওয়া! যা তাহা অন্থত্র 
প্রদলিত হইয়াছ। কিন্তু চর্ধ্যাকার এখানে একটু পরকীয়! তত্বেরও সমাবেশ 
করিগ়াছেন। মোহাবদ্ধা চি-শবর নিদ্ষের গৃহিণীকে পরস্ত্রী বলিয়া ভুল 
করিয়া বশিয়াছে, কারণ শবরী বাহিক বেশভ্ষায় নিষ্ধের হ্বরূপ আচ্ছাদিত 
করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে । শবরের এই বিহ্বল অবস্থা দেখিয়! 


১০৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


থাকুক না কেন, ইহার বাহিক রূপ ইহাকে সর্বজনগ্রাহ করিয়া তুিয়াছে। 
ঢাক! মিউজিয়ামের ক্যাটালগ হইতে জানিতে পারা যায় ষে, পর্ণ-শবরীর এই 
মুত্তি এখনও বজ্জযোগিনী গ্রামের কালী বাড়ীতে পুজি হইয়া থাকে । 
পূর্বেই বলা হইকসাছে যে, চর্ধ্যাপদগুলি বাঙ্গালা ভাষার প্রাটীনতম. নি 
অপত্রংশ ভাঁষা হইতে ইহার! বেণী দুরবন্তী নহে বলিয়া একশ্রেণীর ৰ 
ইহাদিগরকে লইয়া কেবল ভাষাতবের দিক হইতেই আলোচনা করিয়া থাকেব 
কিন্তু পদ্ডলি যে কেবলমাত্র ভাষাতত্বের প্রয়োজনই মিটহিয়াছে তাহ! নহে, 
অনেক বিদগ্ধ চিত্তের রসানুভৃতির প্রচুর উপকরণও যে ইহাতে সঙ্জীভূত রহিয়াছে 
তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তবে যে সাধারণ 
পাঠিকগণ ইহার রসাস্বাদদন করিতে পারেন না, তাহার কারণ চর্যযার রসহীনতা 
নাহে, কিন্ত 

১। প্রাচীন বাঙ্গালার ছুর্বোধ্যতা। 





চি এবং ২। পাঠক-চিত্তের সহৃদয়তার অভাব । 

৮ চরধ্যার ছুর্বরবোধাত1 সম্বন্ধে এই নিবন্ধের প্রথমভাগে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, (ধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার 
রসাস্বাদন সম্ভবপর. নহে, কারণ বোধানন্দ হইতে ভাবানন্দ, এবং ভাবানদা 
হইতে রসানন্দের উৎপত্তি হঠয়া থাকে । যাহা পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করাই 
কষ্টকর, তাহা হইতে সহ্ে রসবোধের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্ত 
পদ্বগুলির মধ্যে একবার সন্ৃদক়্তার সহিত প্রবেশ করিতে পারিলে ইহাদের 
কবিত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না" পাঠক চিত্তের এই সহ্বদয়তার 
অভাবই চর্য্যা পদের রসবোধের প্রধান অন্তরায়। - সমানহদয়বিশি্ট পাঠক 
না হইলে কাব্যের ধ্বনি কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে ন1। এই বিষয়ে 
্বর্গীয় কালীগ্রস্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকটে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহা 
মনে পড়িতেছে। বষ্কিমবাবুর সহিত নাকি শ্রেষ্ঠ রচন] সম্বন্ধে তাহার 
আলোচনা হইয়াছিল। বস্কিষবাবু কালীপ্রসম্নের ভাষা অপেক্ষা! স্তাহার 


রচনার সংজ্ঞা নির্দেশে করিতে অনুরোধ. করিলে তিনি বলিয়াছিলেন-_-ষে 
রচনা, উদ্িষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই আনন্দদান করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা! 
ববলিঘা, গৃহীত হওয়া! উচিত।” এখানে “সর্ব সাধারগ* স্থলে পউন্দিষট ব্যক্তি 
মারবে” প্রয়োগে বঙ্ধিমের উদ্েত্ ব্যর্থ হইয়াছিল। বস্তুতঃ দার্শনিক ততবপূর্ণ 
পেকর্খানি শ্রেষ্ট গ্রন্থ সাধারণ লোকের আনন্দ বর্ধন করিতে পাঁরে না বলিয়া, : 
তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের হানী হয় না)" প্রকৃতপক্ষে যাহাদিগের অন্ত গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে তাহাদের প্রযোন্ধন পিদ্ধ হইলেই গ্রন্থের সার্থকতা স্বীক্কত হইতে 
পারে। রবীন্দ্রনাথের গৃভীর -তরপূর্ণ কবিতাগুলি অপেক্ষা! শিণুর নিকট ছেলে 
ভুলান ছড়ার মূল্য অনেক বেশী। চর্য্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে, .. 
আমাদের ইহাই মনে রাখ! উচিত যে, ভঁ সকল তত্বপূর্ণ কবিতা গুলির: নিকষ: . 
আমরা শিশু মাত্র। ধাহারা বিরক্ত সন্ন্যাসী, সংসার ধাহাদের নিকট প্রতিভাসীর। : 
বিকল মাত্র, তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেস্তেই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে, 
আর আমর! শিশুর ন্যায় ভ্রান্তিশতঃ এই সংসার লইয়াই উন্মত্ত হ্ইয়। 
রহিয়াছি। এই বিভিন্নতা এত বেশী যে, সংস্কার বশে আমাদের পক্ষে চর্ধ্যাতব্ের 
রসাম্বা্ধ করা সহজ নহে। কিন্তু আমরা যদি শ্রী সকল সংসার-বিরাগী 
সন্ন্যাসিবিগের সমপর্ধ্যায়ভূক্ত হইতে পারি, তবেই চর্য্যাতত্বে প্রবেশ, ক্রিয়া 
আনন্দ লাঁভ করা. সম্ভবপর. হয়। এই সহ্বদরতার অভাবেই শৃন্যবাদসূলক এই 
সকল কীর্তন পদগুলির হুলাৈক্ময়ী বাণীমুষ্তি যে আমাদের নিকট অপরিস্ফুট 
রহিয়। যাঁয়, তাহাতে বিল্্য়ের বিষয় কিছুই নাই। 

কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ বলিয়াছেন__কাব্যৎ প্রা 
মলঙ্কারাৎ”, কেহ বা-_ধ্বনিরাস্মা কাব্যন্ত”, অথবা ইহাকে-_পবাক্রোক্তি জীবিত” 
বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ বিশেষত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি 
চর্ধ্যাপদে লক্ষিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার সম্বন্ধে পুর্বে যাহা বিবৃত হইস্নাছে 
তদতিরিক ইহাও বলা যাইতে পারে সে, হুক্তেরন নৈরাত্মাকে ডোখী, শ্ববরী বা ' 


নানার র্রারানীরল্য রারাররনাব্তান রীতি হিরন রান রি রনি 


১০৮ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। “বলদ বিআএল গবিআ বীঁঝে” ( বলদ 
বিয্লাইল, গাভী হয় বন্ধ্যা ), এবৎ-_“জ্রো! সো চৌর সোই জাধী”। (ষে চোর, সেই 
সাধু ) প্রস্থতি উক্তিতে বিরোধ, অলঙ্কারের অপূর্ব প্রয়োগ দৃষ্টি হয়। 
মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তন্থ সাহা । 
আসা বহুল পাত ফলবাহা ॥ 
এখানে সাঙ্গ-রূপকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।« বক্রোক্তি বা ধ্বনিবাে- 
সাধারপতঃ বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ধ্বনিবারদীনা' 
বলেন যে, যখন বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থের প্রাধান্ত সুচিত হয়, তথনই ছন্দোবদ্ধ 
রচন! কাব্য-পর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে। চর্য্যাপদের সর্বত্র এই বিশেষত্ব: 
পরিস্ফুট রহিয়াছে। কঠোর তব-কথাকে গণগ্রাহ সাক্কেতিক ভাষায় প্রচার, 
স্চরিবার উদ্দেস্তে অজন্র রূপক ও উপমা প্রয়োগ করিতে হইয়াঁছিল। 
টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। 
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ চর্য্যাঁ-৩৩ ৮ 
_ অথবা__ 
নিসি অন্ধারী মুসা আচার । 
অমিঅ ভসঅ মুসা করঅ আহারা ॥ (চর্য্যা-_-২১) ৮ 
প্রভৃতি পদে পড়িবেশী, হাড়ী, ভাত, মুসা প্রভৃতি শব্দে লক্ষ্যার্থের ইঙ্গিত: 
সুপরিস্ফুট | 
এইভাবে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়া বাচ্যাতীতকেই প্রকাশ করা! হইয়াছে। 
অতএব ধাঁহারা অলঙ্কার, বক্রোক্তি বা ধ্বনিবাদের সমর্থক তাহারা কখনও. 
চর্য্যাগুলিকে কাব্য-পর্ধ্যায় হইতে নির্বাসিত করিতে পারেন না। 
আবার রসাম্মক বাক্যকেই কাব্য বলা হয়। বসের মধ্যে আদিরসই 
সর্বশ্রেষ্ঠ | চর্ধ্যার় এই আদিরসের সমাবেশ রহিয়াছে-_ 
দ্বিবসই বনুড়ী কাড়হডরে ভঅি। 


. চ্য্যাপন্ন ১০৯ 
অর্থীৎ- 
দিবসে বধূটি কাদে ভয়ে হ'রে ভীত। 
রাত্রিতে চলিয়া যায় কামে হ'তে প্রীত ॥ 
উক্তিটি সরস বটে, কিন্তু তন্বান্বেষিগণ এই বধুটির খোজ করিতে গবদ্ঘর্ম 
হইবেন তন্বের যরুভূমিতে কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত রসের ধারা 
প্রবাহিত করিয়াছেন । ছা কি ই পান - 


করিয়াছে । 
অন্যব্র-_ 
ক্ইসণি হালে! ডোম্ি তোহোরি ভাভরিআলী । 
অস্তে কুলীণঞ্জণ মাঝে" কাবালী ॥ 
অতএব_ 
ডোস্িত আগলি নাহি চ্ছিণালী। ( চর্যযা_-১৮) 
আফিরসচর্চার ইহাই শেষ সীম! । 


জোইনি তই বিন্ু খণহি' ন জীবমি। 

তো মুহ চুম্বী কমল রস পিবমি ॥ ( চর্যযা_-৪ ) 
_.. চিত্তের ব্যাকুলতার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি এই পদে মিলিয়া থাকে। আবার' 
যখন-_ - 
সুন নৈরামিণি কণ্ঠে লইআ। মহান্সহে রাতি পোহাই। (প্র, ২৮) পাঠ করা 
যায়, তখন পুরুষ প্রক্কৃতির মিলন জনিত আদি রসের ইঙ্গিত স্পস্টীভূত হয়। _ 
অন্তর্নিহিত তত্ব ষাহাই থাকুক না কেন, প্রকাশ ভঙ্গীতে যে ইহাতে হৃদয়ে রসের 
. স্ধার করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রসের স্থষ্টি হয় অলঙ্কার 
উপমাদির অতিরিক্ত এক পরম বিচিত্রতা হইতে, আর এই অনুভূতি লাভ 
করিবার জ্রন্ত লেখক ও পাঠককে সমপর্ধ্যায়তুক্ত হইতে হয়। ভক্ত ও দার্শনিকের: 
সাঁনদণ্ডের আদর্শ পথক বলিয়া! তাহারা রবীন্দ্রনাথের একই কবিতা পাঠ করিয়া 


১১১০ বাঙ্গালা সাহিত্য 
প্রয়োঙগনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ব্রিক্ত সন্ধ্যাসীর মন লইয়া, 
র্ষ্যাতব্ে প্রবেশ করিলে ইহাতে যে প্রচুর রসভোগের উপকরণ সঙ্জীভূত 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অভিব্যক্তির রমণীয় উৎকর্ষও চর্ধ্যাপদে মিলিয়! থাকে, ষথা_- 
জিম জিম করিণ! করিনিরে রিপঅ | 
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসম ॥ ( চ্ধ্যা-_৯) 
অন্তে নজানহ' অচিন্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ 
জইসো জাম মরণ বি তইসে। | 
জীবস্তে মঅলে' ণাহি বিশৈসে1 ॥ চ্্ধ্যা-২২) 
জাহের বাণচিহ্বুরূব ণ জালী। ,. " 
সো কইসে আগম বেএ+বখানী॥ (চর্ধ্যা-২৯) 
চান্দরে চান্দকাস্তি জিম পতিভাসঅ।.. 
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই ॥ ( চর্ধ্যা_৩১ ) 
উভু রে উচ্জু ছাড়ি মা লেহরে বন্ক। দত 
নিঅহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক | (.চর্য্যা--৩২ ) 
ভব জাই ৭ আবই এস্থ কোই। ও 
' আইস ভাবে বিপসই কাহ্ছিল জোই | (চ্ধ্যা-_$২ ) ৮” 
চর্ধ্যর অনেক উক্তি এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে, ষথা__ 
অপণা মাংর্সে হরিণা বৈরী । (চর্য্যা_৬)-৮% 
্রীরুষ্ণকীর্তনে ইহারই প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে । 
হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দ্বাপণ। (চর্ধ্যা-_৩২) 
অর্থাৎ হাতের কম্কন দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন নাই +/ 
কর্পূরমঞ্জরীতেও ইহা পাওয়া:যায়। 


সারার 
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ভাষা-ব্যবহারে প্রভূত দক্ষতা না থাকিলে ভাব দ্ান। বাঁধিয়। প্রবচনের 
্ষ্টি করিতে পারেন! ! আবার চ্য্যাকার লিথিয়াছেন-_. 
সোন্দে ভরিতী করুণা নাধী। 
রূপা থোই নাসিক ঠাবী॥ (চধ্যা-&) ৮ 
যেন ইহারই প্রতিধ্বনি রবীন্ত্রনাথে মিলিয়! থাকে, যথা-_ 
ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট /তরী। /৮/- 
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভি ॥ 
সুতরাঁধ ছন্দে, অস্কারে, অভিব্যক্তির অভিনবত্বে, এবং সরি 
কর্য্যাপদগুলি বাঙ্গাল! শাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে। 
চধ্যাপদগুলি যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এই নিদধান্তের বিরুদ্ধে: 
আমাদের নিকটস্থ প্রদেশগুলির কোন ফোন পঞ্ডিত আপত্তি উথাপন করিকা 
থাকেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, কোন কোন চর্য্যায় এমন ছুই একটি শখ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা বিশেষরূপে এখন এর সকল প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টন্তশ্বদূপ ১৫ ও ২৬ সংখ্যক চর্ধ্যায় ব্যবহৃত. বুলথেউ, 
বোলথি শব্দ দ্রইটি গ্রহণ করা৷ যাউক। এই জাতীয় ক্রিয়াপদ এখন উড়িয়া] 
ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে বশিয়া উড়িষ্যার পণ্ডিতগণ চ্ধ্যাগুলিকে দাবী করিয়া 
বসিয়াছেন। কিন্তু ্রষ্টব্য এই যে, বিদ্বাপতির পদে “কেলি করথি মধূপানে” 
(১৭ মংপদ) রহিয়াছে। আবরি অবহষ্ট ভাষায় রচিত কীগ্তিলতায় 
বিষ্তাপতিই লিখিয়াছেন--“সবে কিচ্ছু কিনইতে পাঁবথি” (এ ১২ পৃঃ )। .অপূর- 
দিকে আসামের শঙ্করদেব-রচিত কঝ্সিণীহরণ-নাটে পাওয়। যায়--“কন্তাঁক 
সদৃশ বর কৌন খানে থিক (উ, ১৫ পৃঃ)। অতএব এই হাড়টুকু কাহার, 
পাতে দেওয়। যাইতে পারে? চর্ধ্যার পরে প্রথম দাবী মৈথিলীর, তৎপর 
আসামীয়, অবশেষে উড়িস্থার প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই আবস্থায় ইহাই মান 
বলা যাইতে পারে যে, এই শি প্রাকৃত অগত্রংশের প্রভাবে উৎপন় হইঙ্ 
মৈথিলী ও আসামী অতিক্রম করিয়া অবশেষে উভভিয়াতে যাইয়া শ্িতি লাভ 
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দেখিতে পাওয়া যার। কিন্তু শ্রীকুষ্ণকীর্তনে আছে-_-“সব মন্ত্রি পাত্র লঞজা, 
চিস্তির হীত।» অন্তত্র_“আর যত বাগ্চগণ আছের কাক্া্রি।” আবার 
বিদ্যাপতির পদে_-“দে মেরানী (-মেলানী) রে।” এবং আসামী রুক্সিনী- 
হরণ-নাটে--“আধ্োরে (অঞ্চলে ) আথি মুখ সুচিক হ11” অতএব ইহার 
এই শেষ পরিণতি দেখিয়া চধ্যার ভাষাকে উড়িয়া বলিয়া দাবী করা সঙ্গত নয় 
তারপর উক্ত চরযযা ছুইটি রচনা করিয়াছেন শাস্তিদেব। তিনি ভু্থকু ও রাঁউত 
নামেও পরিচিত ছিলেন, এবং এক ভুম্থকু রচিত ৮টি পদ চর্ধ্যাতে সম্ধলিত 
রহিয়াছে। আর এই ভুম্তকু সম্বন্ধে জানা যাইতেছে যে, তিনি ছিলেন 
বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্ধয দীপঙ্কর-্রীজ্ঞান অতীশের শিষ্য (সাঁপ-গ, 
১৩৪৮, ৪৮ পৃঃ দষ্টব্য )। তুঙ্থ্কু সে বিক্রমপুরের লোক ছিলেন, তাহার সন্ধান 
একটি চরধ্যা হইতেও পাওয়া যায়। ৪৯ সংখ্যক চরধ্যাতে তিনি পদ্মাথাল ও বঙ্গাল 
দ্বেশের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। বিক্রমপুরের লোক ন! হইলে তাহার 
মনে পউজী! খালের ধারণার উদয় হয় নাই। বর্তমানে পল্মানদীর বিশালতা 
দেখিয়। লোকে বিস্মিত হয়, কিন্তু পূর্বে ইহা খালের স্তায় একটি ছোট প্রবাহ 
মাত্র ছিল। অতএব শাস্তিদেব ও তুস্গকুকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে, এই 
সকল চর্য্যা যে বঙ্গাল কর্তৃক বঙ্গাল ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা! বুঝিতে পারা 
পারা যায়। সরহ পাঁদের একটি চর্ধ্যাতেও ( চর্য্যা, সং ৩৯) এই বলালদেশের 
উল্লেখ রহিয়াছে । এই উ্লীলক্ষে চর্ধ্যা় প্রতিবিস্বিত চিত্র সম্বন্ধেও আলোচনা 
করা যাইতে পারে। বঙগদেশ যে নদীবহুল ইহা! সকলেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। চর্যযাকীরগণের সহিত বঙ্গদেশের বিশেষ সংস্পর্শ না থাকিলে প্রায় 
অর্ধাধিক চর্যযায় নদী ও নৌকা বাহিবার উল্লেখ থাকিত না। ইহাও চর্যযার 
অন্মস্থানের সাক্ষ্য প্রধান করে। এইজন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া- 
ছিলেন-_ণ্চ্য্যাগুলি বৌদ্ধ সহজিয়ামতের বাঙ্গালা গাঁন। গানগুলি 
বৈষণবদের কীর্ভনের মত, গানের নাম চর্যাপদ । সেকালেও কীর্তন ছিল, 
এবঘ কীর্ভনের গাঁনগুলিকে পদ্দই বলিত। তবে এখনকাঁর কীর্তনের পদকে 
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আচরণীয় অর্থে চর্ধ্যা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যে পুথি অরলগ্বনে এই সকল 
পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় চরধ্যাচধ্যবিনিশ্চয়, 
অর্থাৎ সহঙ্গিয়াদের আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিধি-নিষেধ প্রভৃতির নির্দেশ যে 
গ্রন্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, গ্ঠাহাই চর্ধ্যাচরধ্যবিনিশ্চয়। কিন্তু চরধ্যা- 
গুলির সংস্কৃত টীকাকার তাঁহার বন্দনার শ্লোকে “আশ্চর্যাচধ্যাচয়” লিখিয়াছেন 
বলিয়া কেহ কেহ গ্রন্থের নামই পরিবন্তিত করিবার পক্ষপাতী । ইহা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। যাহাই হউক, প্রত্যেক পদের শীর্ষদেশে বিবিধ রাগ-রাগিণীর উল্লেখ 
রহিয়াছে । পটমঞ্তরী, বরাড়ী, মল্লার প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাঁবলীতে সুপরিচিত । 
এইরূপ বিবিধ সুরে চর্ধ্যাগুলি পদাবলীর স্তায়ই গীত হইত। এইজন্ত বলা 
বাইতে পারে যে, বাঙ্গালা! পদাবলীর প্রাচীনতম নিদর্শন এই সকল চধ্যাপদে 
পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ গ্ীতগোবিন্দের রচনাই বাঙ্গালা ছন্দের আদর্শ বলিয়া গৃহীত 
হয়। কিন্তু চ্ধ্যাপদগুণি জয়দেবের আবিগাবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। 
অতএব প্রাচীনতার নিদর্শন হিসাবে, এবং বাঙ্গালার সমপ্রতি বিশিষ্ট বলিয়া 
চধ্যাপদেই বাঙ্গালা ছনের আদিরূপের সন্ধান করা উচিত। বিশেষতঃ চর্ধ্ার, 
ছন্দের অনুকরণ গীতগোঁবিন্দেও লক্ষিত হইয়া! থাকে, যথা 

ধীর সমীরে | যসূনা তীরে | বসতি বনে বন | মালী। 
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পীন পয়োধর | পরিসর-মর্দন | চঞ্চল-করযুগ । শাবী॥ 
তুলনীয়__ 


চি ২২ ২১১ ৩২ চে ১১২ ১১২ 
উচা উচা | পাঁবত তঁহিণ । বসঈ সবরী । বালী। 
১১ ডিক সফিক ১১১ ২২২ 


মোরক্গি পীচ্ছ | পরহিণ সবরী | গিবত গুন্ররী | মালী॥ 
€ চর্যা-১২৮) 
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চর্য্যার পাঠে অনাচার 


কোন কোন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্ভুত রকমে চ্ধ্যার পাঠ 
পরিবর্তিত হইয়াছে। ৬ সংখ্যক চর্য্যার মুল পাঠে আছে-_ 
কাহৈরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস। 
পরবর্তী সম্পাদকগণ ইহার কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
কাহেরে ঘেণি মেলি অচ্ছন্ু কীস। 
. প্রেবোধবাধুর পাঠ ) 
কাহেরে ঘিনি মেলি আছনু' কীস। 
(শহীহুল্লা সাহেবের পাঠ ) 
কাহে রে ঘেনি মেলি আছে হো কীস। 
(সুনীতি বাবুর পাঠ) 


কিন্তু উক্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার আমূল পরিবর্তন করিগ্না লিখিত 
হইয়াছে 
কায়-হরিণি মেলি অচ্ছছ বীষ। 
এবৎ ইহার অর্থে লিখিত হইয়াছে__ . 
কায়-হুরিণী বিষ লেপিয়া ছাড়া আছে'। 
সুনীতি বাবু সংস্কৃত টীকাটি অনুসরণ করিয়া ইহাঁর ব্যাখ্যা করিয়াছেন-__. 
“ওরে, কাহাকে লইয়া (ঘেনি) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়া ( মেলি ) আছি 
মি কিসে?” শহীহুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন-_“কাহাকে লইয়া ছাড়িয়া আছি 
- কেমনে।” কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার এই সকল মহারধিগ্ণকেও অগ্রাহ করিয়া 
ফুটনোটে লিখিয়াছেন__ "শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত, যদিও টাকার 
এই পাঠের একট] সঙ্গত ব্যাখ্যার চেষ্টা,আছে।” প্রা্টীন পুথির পাঠে যদি 
পএকটা সঙ্গত ব্যাথ্যার চেষ্টা” লক্ষিত হয়, তবে কোন্‌ যুক্তি বলে তাহা 
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কিন্তু অবিবেচনা এইখানেই শেষ হয নাই। এই পাঠের সমর্থনকল্পে তিনি/ 
নরোত্তমের দেহকড়চা হইতে নিম্নলিখিত পদক্তিচয় উদ্ধত করিয়াছেন 


সে প্রকৃতির দরশনে আনন্দিত মন। 

মন হরিণ আশে করিল গমন ॥ 

ধনুরূপ ৫) হৈয়া থাকে নাহি জানে আন। 
সেইরূপ নিরবধি করয়ে ধেয়ান॥ ইত্যাদি 


ইহাকেই বলে অনধিকার চ্চা। এখানে মনকে হরিণের সহিত তুলন1 
করা হয় নাই। রামচন্দ্র যেমন মায়ামগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, মনও 
সেইরূপ প্রকৃতি-রূপিণী হরিণীর আশায় ধাবিত হয়, ইহাই অর্থ। ইহাতে যে 
কোথায় “কায়-হরিণী ও চিত্ত-হরিণের” পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহা আমর! 
বুঝিতে পারি নাই। ইহা সম্পূর্ণ ই কাল্পনিক উক্তি মাত্র। অথচ উহাই 
অবলম্বন করিয়। চর্্যার মূল পাঠ পরিবন্তিত হইয়াছে । 

৪১ অৎখ্যক চর্ধ্যার মূল পাঠে আছে-_ / 

“রাউত ভণই কট ভুমতকু তই কট সঙ্খলা! অইস সহাব ৮ কিন্ধু ইহা 
পরিবপ্তিত করিয়া উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন-_ 

“রাইতু ভণই বট তুস্থকু ভণই বট সঅলা৷ অইস সহাব”, এবং অর্থ 
করিয়াছেন-_“্রাউভু ভূম্ুকু বলে, ওরে বটু, সকলেরই স্বভাব এইরূপ ।* 
অথচ এই চ্য্যারই তৃতীয় পঙ.ক্তির “অকট” শব্দের ব্যাখ্যায় “আশ্চর্্যং বলা 
হইয়াছে, এবং ৩১ জংখ্যক চর্যযার “অকট” শবও “আশ্চরধ্যংত অর্থে গৃহীত 
হইয়াছে! অথচ উত্ত গ্রন্থকার অহেতুক “কট” স্থলে প্বট” পাঠ গ্রহণ করিয়া 
্বী় স্বেচ্ছাচারিতার পরিচনন প্রদান করিয়াছেন । এইভাবে তিনি যে কয়টি 
চ্ধ্যা উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার .গ্রার় জর্বর্রই 
অহেতুক পাঠপরিবর্তন এবং অপব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া ফায়। প্রাচীন পুথি 
সঙ্কলিত করিবার কালে ষে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় উান্ত তাচা পয 


১১৬ - বাঙ্গাল! সাহিত্য 


ভবিষ্যতে চ্য্যার মূল পাঠ সম্বন্ধেও সন্দেই উপস্থিত হইতে পারে বলির আমরা 
ই অনাচারের উল্লেখ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 
কেবলমাত্র এই গ্রস্থেই নহে, তিনি অন্তত্রও এই বিষ ছড়াইতেছেন। 
“প্রাচ্যবাণী-মন্দির-প্রবন্ধাবলীর” দ্বিতীয়খণ্ডে ( পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য ) তিনি ১৭ সংখ্যক 
চধ্যার শেষ ছুই পঙ.ক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
নাচস্তি বাজিল গাঅস্তি দেঈ। 
বুদ্ধনাটক বিসমা! হোই ॥ 
এবৎ অর্থ করিয়াছেন__“নাচিতেছেন হেবজ, আর গাহিতেছেন দেবী? 
বুদ্ধনাটক হইতেছে বিপরীত” (বিহার নাকি? কারণ এখানে দেবদেবী 
উভয়ই রহিয়াছেন )। অথচ “বিসমা” অর্থে সংস্কৃত টাকায় রহিষ্বাছে__ 
'“বিশিষ্টাধিকাত্রৎ সত্বানাৎ সমৎ নির্ধাণৎ ভবতীতি |” ভাবাতাত্বিকগণ শুনিয়াছি 
সর্ধবিবয়েই পারদশী, বিশেষতঃ সংস্কত-জ্ঞানে । কিন্তু এখানে নির্ভরযোগ্য 
সংস্কত টাকাটি অবহেলিত হইয়াছে। .প্রবৌধ বাবু এবং শহীদুল্লা সাহেব 
উভয়েই “দেবী” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ এখানে বোধহয় তাহাদের ভ্রম 
সংশোধিত করিয়া “হোই”র সহিত মিলাইবার জন্ঠ “দেঈ* পাঠের প্রবর্তন 
হইয়াছে । প্রাচীন পাঠের এইরূপ যথেচ্ছ পরিবর্তন সমর্থনষোগ্য নহে। 


প্রতিবাদের উত্তর 
অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র বাগচী মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকার (কান্তিক-__পৌষ, 
১৩৫২, পৃঃ ১৯৫-১২৬ দ্রষ্টব্য ) আমা কর্তৃক সম্পাদিত চধ্যাপদ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন দেখিয়া অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম । তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে,-- 
“এই আলোচনা কিংবা সমালোচনার দ্বারাই চর্যাপদের প্রক্কত পাঠ ও অর্থ 
নির্ধারণের দিকে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে পারি।” যদিও তিনি লিখিয়া- 
ছেন__“এ বিষদ্বে কোন গ্রস্থকারেরই কোন মৌলিকত্বের দাবি রাখা সঙ্গত নয়, 


চধ্যাপদ ১১৭ 


-৩২৪টি নৃতন পাঠ সন্রিবিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৪০টি "আমার 
সংশোধিত পাঠ। বদ্দিচ তিনি ত1 বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি, তাতে কিছু 
আসে যায় না। “আমার” প্রচেষ্টা ঘে তার পাঠ-নির্ধারণের সাহায্য করেছে 
তাতেই "আমার" শ্রম সার্থক জ্ঞান করি।” পুনঃ পুনঃ এই “আমার” শব 
ব্যবহারে. ইহা* ধারণা করা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয় যে, তিনি সেই 
মৌলিকত্বরই দাবি করিয়া বশিয়াছেন। ইহা! যে তীহার পক্ষে শোভনীয়্ হয় 
নাই, তাহা। পরবর্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে । কিন্তু তিনি 
বলিয়াছেন যে, তাহার সংশোধিত পাঠ আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিনি, তথাপি তাহার প্রচেষ্টা যে আমাকে পাঠ-নির্ধারণে 
সাহাধ্য করেছে তাহাতেই তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি বোধ 
হয় মনে করিয়াছেন যে, আমি গ্রন্থ-সম্পাদনে নূতন ব্রতী হইয়াছি। বিলাতের 
80 05৮ 9০০5০ নির্দেশ অন্যায়ী 10-00815 ৪755 সম্পাদনের 
কালে কি ভাবে পাঠীস্তরের উল্লেখ করিতে হয় তাহার শিক্ষা আমি লাভ করিয়া" 
ছিলাম, এবং জেই প্রথাতেই আমি দীন চণ্তীদাসের পদাবলীর সঙ্কলন করিয়াছি। 
অতএব আধুনিক প্রাক গরশ্থ-সম্পাদনে আমি নৃতন ব্রতী হই নাই, এই ধারণা 
থাকিলে তিনি কখনও “বিশেষভাবে উল্লেখ করি নাই* ইহা বলিতে পারিতেন 
না। আমার পক্ষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থের প্রারন্তেই ভূমিকায় পূর্ববর্তী 
আলোচনাকারিগণের উল্লেখ করিয়া (তাহার মধ্যে বাগচী সাহেবের গ্রন্থের 
নামও রহিয়াছে) আমি লিখিয়াছি_“এই সকল গ্রন্থ হইতে আমি যথেষ্ট 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত -হইয়াছি* (ভূমিকা 1০ পৃঃ)| তৎপর “সঙ্কেত-বিবৃতিতেও 
প্রবোধবাবুর গ্রন্থ “থ” রূপে চিহ্নিত হইয়াছে (ভূমিকা, ৫1০ পৃঃ রষ্টব্য )1 
অতএব আমার পক্ষে অপরাধের কান্স কিছুই হয় নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস 
করি। আধুনিক প্রথায় পাঠীস্তর সন্নিবিশের নিরম এই যে, যে পাঠ গ্রহণ 
করা হয় না, কেবলমাত্র তাহারুই নির্দেশ প্রদান করা হয়। আমি তাহা 


৬ ও ৯ কি কারার যারা টিনের স্রারিল,. পা রত রব ুরেস রন একী 


১১৮ ! বাঙ্গালা সাহিত্য 
বাবু লিখিয়াছেন__“তন্মধ্যে প্রায় ২৪*টি আমার সংশোধিত পাঠ” অথচ কি, 
কারণে যে এই পাঠ-সাম্য অংঘটিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার তিনি. 
 অগুযান্রও প্রয়োজনীয়তা অন্ভব করেন নাই। অতএব বাধ্য হইয়া আমাকে. 
প্রথমতঃ এই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে । আমার উক্তি উদ্ধৃত, 
করিয়া প্রবোধ বাবুই লিখিয়াছেন যে, আমি প্রায় সর্বত্রই সংস্কত টীকা] 
' অবশস্বন করিয়া অগ্রসর হ্ইয়াছি, আর তিনি ইহার তিব্বতীয় অনুবাঁ 
অবল্ধনে পাঠ নির্শযে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়ের আদর্শ একই বলিয়া, 
থে পাঠ-সাম্যের কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা তিনি অধুমাব্রও' 
বিবেচনা করা৷ সঙ্গত মনে করেন নাই, বরৎ মৌলিকত্বের দাবী করিয়া; 
বশিয়াছেন। দৃষাস্ত স্বরূপ প্রথম চ্ধ/াটিই গ্রহণ করা যাউক। ইহার প্রথম 
গাঠীস্তরে রহিয়াছে “পইঠো”, অথচ ইহা! পরিবপ্তিত করিয়া বাগচী মহাশয় 
“পইঠা” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই। আমার 
ধারণা এই যে, মুক্রিত গ্রস্থে যে পাঠ রহিয়াছে, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাহা 
পতিপ্তিত করিবার অধিকার আমাদের নাই। এই জন্যই আমি লিখিয়াছি_: 
পাঠীস্তরে পইঠৌ--প্রবিষ্টঃ হইতে। কিন্তু এই চর্যযার শেষ ছুই পঙ্ক্তিতে, 

” ও “বইঠা” রহিয়াছে বলিয়া “পইঠা” পাঠই গৃহীত হইল।” ইহা! বাগটী 
মহাশয়ের অন্করণ বলা যাইতে পারে কি? ইহা ত অস্বীকার করা যায় না 
ঘে, প্রবিষ্টঃ হইতে পইঠো পাঠই সংস্কতের অধিকতর নিকটব্তঁ। এই সন্দেহ 
আমার মনে জগ্মিয়াছিল বলিয়াই আমি পাঠ-পরিঘর্তনের কারণ নির্দেশে যত্ববান, 
" হইয়াছিলাম। সংস্কৃত হইতে পালি-গ্রারতের ।মধ্য দিয়া কেবল শব্গুলির 
অপচয়ই সংঘটিত হুইয়৷ আসিতেছিল, কিন্তু চর্যার সময়ে ষে পুনরায় সংস্কত-- 
আদর্শ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ত করিয়াছিল, তাহা কই পইঠো ( এবং, 
পঞ্চ, চঞ্চল প্রভৃতি শব্দ.) হইতেও বুঝিতে পারা বায়। আমার দ্বিতীয় পরিবর্তন 
দিঢ, কারণ টাকাতে_দঢ়ৎ ষথা৷ ভবতি” লিখিত রহিয়াছে। আমার তৃতীয়, 
পরিবর্তন যরিআই ল্যান মবিতা১ 7টি ই ৪৯১ ১ পরি 
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টীকা দ্বারা চালিত হইয়াছি তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে থে, 
আমার গ্রস্থেই লিখিত আছে--“করিঅই-ক্রিয়তে ) মরিঅই-_অিয়তে” €.৪ পৃঃ 
 জুষ্টব্য)। বাগচী মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, যেখানে তিব্বতীয় অনুবাদের' 
আলোচন! রহিয়াছে, তাহাতে এই ক্রিয়তে বা জিতের উল্লেখ নাই, অথচ শ্রী" 
্রন্থেরই ১*৭পৃঃ তিনি ষে করিঅই, মরিঅই লিখিয়াছেন তাহা এই সংস্কৃত টাকা- 
অন্গসরণ করিয়া নহে কি? আমি যদি তাহাই অনুসরণ করিয়া করিঅই, 
মরিঅই লিখিয়া' থাকি, তাহাতে তিনি কোন্‌ যুক্তিবলে মৌলিকত্বের দাবী 
করিতে পারেন? কিন্তু ইহার পরেই আমাদের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে ।' 
প্রবোধ বাবু লিথিয়াছেন-_ 

এড়িএউ ছান্দকবান্ধ করণ কপটের আস। 

সুনুপাখ ভিডি লেহুরে পাস ॥ 
এবং তাহার গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় তিব্বতীয় পাঠের সংস্কৃত অন্থবাদে লিখিত 
হইয়াছে_- 

পরিত্যজ্য ছান্দ-বান্ব-করণৎ কপটন্ত দানম্‌। 

শৃন্ততাঁপক্ষকে পাশ বদ্ধনং [কুরু] রে ॥ 
অথচ ইহার সংস্কত টাকায় পাওয়া! যায়-_ 

পশ্চাচ্ছন্দমোড্ডিয়ান-ক্রণাদিবন্ধস্থিহায় শৃন্তাঁপক্ষকেতি নৈরাত্মধর্মপাশমিতি 
সমীপৎচ্ত্দীয়ালিঙ্গনং কুরু | রে সন্বোধনৎ। ভে! মোক্ষণীলাঁঃ। 
কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ অনুসরণ করিয়া বাগটী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় 

চর্ধ্যায় বাবহৃত শব্বগুলির যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অভিনব বলিয়াই 
বোধ হয়, যথা -ছন্দ-অর্থে-_1০ ছি920 10850767360: 810801%, 19 85196. 
(09250767--015700878, ০0817081, 00ভ্াযণল। (1000. গাহণন্ ) 7 
85087] 088205 6 লিখেছে 092507615 করণম্অর্থে 0 109156, 09 
0200290001৩, ইহা ব্যতীত একটি,কপট” শব্দের আমদাঁনী হইয়াছে, যাহার" 
তথ নাকি "৫৪০৪৮, ইহার পরে তিনি লিথিয়াছেন-_775 10692 
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এখন আমার বক্তব্য এই যে, তিব্বতীয় এই অনুবাদে সংস্কৃত টাকাটির ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে কিনা ইহাই প্রধান বিবেচ্য যিষয়। সংস্কৃত টাকায় কোথাও 
কপট”-এর কথা নাই। যদি তিব্বতীয় টাকাটি সংস্কৃত টাকার আদর্শে ই লিখিত 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কপটের সন্ধান প্র টাকাতে পাওয়া যাইতেছে 
কেন? অথচ ইহা অবলম্বন করিয়া বাগচী মহাশয় “করণ কপটের আস” পাঠ 
ধার্ধ্য করিয়াছেন। “ছন্দ-অর্থে 'ছাদন”, ইহাতেও আর এক নৃতনত্বের সন্ধান 

“পাওয়া যায়। এই “ছন্দই বদি “বন্ধ” হয়, তাহা হইলে টীকাঁয় যে আর একটি 
বিদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় নাকি? তিব্বতীয় টাকার উপরে 
যে আমি সর্ধত্রই আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, তাহার একটি কারণ ইহাতেও 
নির্দেশিত হইতে পারে। এই আদর্শ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই বণিয়াই 

-নিয্নলিখিত পাঠ ধার্য করিয়াছি__ 

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস। 
সুনুপাথ ভিতি লেনুরে পাস ॥ 

“এডিএউ” শব্দটি স্থনীতি বাঁবুও সমর্থন করিতে পারেন নাই, অথচ ইহাকে 
পৃথক করিয়া এড়ি এবং “এউ” পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থসঙ্গতি ঘটে । এতদ্‌- 
শব্দ জাত “এই” স্গুনীতিবাবু, তাহার গ্রন্থের ৮৩৪ পৃষ্ঠায় সমর্থন করিয়াছেন। 
ইহার অর্থ এই'। অতএব আমার পাঠের অর্থ হয়_-ছন্দের (বাঁসনার ) এই 
বন্ধন এবং করণের ( ইন্দরিয়ের ) পারিপাট্যের আশ? পরিত্যাগ করিয়া /শৃন্ততা-. 

“পক্ষের দিকে (ভিতি ) সামীপ্য লাভ কর।” ইহার পূর্ববর্তী ছুই পৎক্তিতে 
ধ্যানধারণ? প্রসূতির দ্বারা যে চিরস্থায়ী মহান্থখ লাভ কর যায় না তাহা বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু কি করিলে যে ইহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় 
নির্দেশের জন্য বলা হইল “বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা। 
পরিত্যাগ কর।, অনেক চর্ধযাতে, এবং এই চর্য্যার প্রথম ভাঁগেই বাসনার 

“দ্বারাই যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হর তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, এব বাসনাধার চিত্ত 
হইতেই মোহ উদ্ভূত হইয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করে। বাসনা- 
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হুইয়াছে। অতএব 'ছান্দক বান্ধ, এবং “করণক পাটের আস” পাঠিই সঙ্গত 
. বৃলিয়া আমি বিবেচনা করি। তিব্বতীক় পাঠে “করণক'-এর “ক” মূল গ্রন্থের 
“পাটের সহিত যুক্ত হইয়া “কপটের' স্থষ্টি করিয়াছে । বাগচী মহাশয় “ভিডি” 
শব্দে আর এক নৃতনত্বের আমদানী করিয়াছেন, কারণ মূল গ্রন্থে আছে “ভিতি” 
অর্থাৎ শুন্ততাপক্ষের দিকে । তিব্বতীয় অনুবাদে কি ছিল তাহার সন্ধান 
বাগচী মহাশয় প্রদান করেন নাই, এবৎ সংস্কত টাকাতেও ইহা! পাওয়া! বায় না, 
এই অবস্থায় “ভিতি”কে “ভিড়িতে পরিবন্তিত করা সঙ্গত হইয়াছে কি”? 
বিশেষতঃ যথন ভিতি পাঠ গ্রহণ করিয়াও অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হয়, তখন এই 
পরিবর্তন সম্পূর্ণই অধিকার-বহিভূততি বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্তান্ত 
পরিবর্তনের মধ্যে টাকার “ধ্যানবসেন” হইতে “ঝাণে”, এবং “উপবিষ্ট হইতে 
*বইঠা”্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব সংস্কৃত টীকা অবলম্বন 
করিয়া যে আমি অগ্রসর হইয়াছি তাহা বুঝিতে পার! যায়। প্রবোধবাবুর গ্র্থ 
পূর্বে প্রকাশিত.হই়াছিল বলিয়া যে সকল পাঠ সংস্কৃত টাকা অবলম্বনে তিনি 
নির্দেশিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত আমার গৃহীত পাঠের সাম্রস্ত 
লক্ষিত হয়। তথাপি আমি যে বিনাবিচারে পাঠ-নির্ধারণে প্রবৃত্ত হই নাই 
তাহা পূর্কোদ্ধত পাঠ-বিভিন্নতা হইতে অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ছঃখের 
ব্ষিয় এই যে, আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে প্রবোধ বাবুর অন্তায় 
প্ররোচনায় একদল লোক (যাহারা কখনও চর্য্যা লইয়া আলোচন! করেন নাই ) 
ইহাকে “চৌধ্যপদ” আখ্যা অভিহিত করিয়াছিল । ইহারা এতই গর্বিত যে, 
অন্তের যে কিছু ব্লিবার আছে, তাহা বিবেচনা! করিবার অনুমাত্রও 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। আজ এই উপলক্ষে বাগচী মহাশয় 
আমাকে উত্তর দানের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া তাহার নিকট রুতজ্ঞ 
রহিলাম। 
আমার মহা অপরাধের কাজ, হইরাছে এই যে, আমি প্রবোধ বাবুর__ 
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আষার ধারণা এই যে, সংস্কৃত টাকা হইতে তাহার অনুবাদ যে অধিকতর নির্ভর- 
যোগ্য তাহা পাগলেও বিশ্বাস করে না। এই জন্ত আমি লিথিয়াছিলাম__ 
প্টাকা রচিত হইবার কতকাল পরে এই অন্থুবাদ করা হ্ইপ়্াছিল, তাহার সন্ধান 
পাওয়া যায় না, এবং যিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার এই ধর্মনতবে 
প্রবেশাধিকার ক্রিপ ছিল তাহাও জান! যাইতেছে না। এ অবস্থায় সংস্কৃত 
টাকাট যে তাহার অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায় ।” ইহা তিব্বতীয় ভাষায় পাশ্তিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের 
সন্তোষ-বিধান করিতে পাঁরে নাই | কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা! অতি সহজ । ইংরাজী 
হইতে বাঙ্গালায় অন্গবাদ করিতে হইলে উভয় ভাষাতেই প্রাজ্ঞ হওয়! 
প্রয়োজনীয়,। কিন্তু কোন বিশেষ বিষয়ের ( যেমন দর্শন শাস্ত্রের) কোন গ্রন্থের 
অন্বাদ করিতে হইলে পাণ্ডিত্য ব্যতীত দর্শনেও অভিজ্ঞ হওয়| প্রয়োজনীয় । 
ন্ত স্বরূপ আমি ৩$ সংখ্যক চরধ্যার প্রথম চারি পড.ক্তি লইয়। আলোচনা 
করিরাছিলাম__ 

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। 

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ 

বেঙ্গ সংসার বড. হিল জাঅ। 

ছুহিল দুধু কি বে্টে যামাঅ ॥ 

শেষ ছুই পঙ্.ক্তির সংস্কৃত টীকার় রহিয়াছে--“বিগতাঙ্গ ষন্ত স ব্যঙ্গ: 

অঙ্গশূন্তত্বেন তৎ প্রভাম্বরবোদ্ধব্যং। অঙ্গস্ত ষড়গতৌ সয়তি গচ্ছতীতি সয়ঃ 
তদ্দের বায়ুরূপৎ তেন ব্যঙ্গেন প্রভাম্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্োর্দিতঃ 1” রর 
. প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন_-“বেঙ্গ সংসার বড হিল জাঅ” অর্থে-_1 79 035 
18001 ০8 [০8 10101) 8০৩5 ০0 (0০76851081৮ সংস্কৃত টীকাটি যিনি, 
পাঠ করিয়াছেন তিনি বেঙ্গের সংসার বাঁড়িরাই যায়, ইহা বলিতে পারেন 
দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। টাকায় বল্যা হইয়াছে যে. নিরবয়ব সংসারের 
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বলা হইয়াছে। আর ২০ সংখ্যক চর্ঘ্যার টাকাতেও “সংবৃত্তবোধিচিত্তো হি 
ভবঃ” বলা হইয়াছে । অতএব স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে, সংবৃত্তবোধিচিত্তের 
€ অবিগ্যারূত বা) এই ভব বা সংসাঁরই স্বকায়। ইহাই চিত্তের অলস্বরপ। 
এই অঙ্গের ধারণা যখন গত হয়, তখনই প্রভাস্বরতায় প্রবেশ করা যায়, 
অর্থাৎ 
তবশ্তৈব পরিজ্ঞানে নির্বাণমিতি কখ্যতে। 

ভবের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলেই নির্বাণ লাভ হয়। এই অঙ্গ-তৰ 
এইভাবে বনু চর্যযাতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রভাম্বর অর্থে ৫* সংখ্যক চর্ধ্যার 
টাকায় «প্রভান্বরচতুর্থেন শৃন্ঠেন” বল! হইয়াছে, যাহার নামান্তর নির্বাণরূপ 
শৃন্ততা। অতএব ৩৩ সংখ্যক চধ্যার টাকায় বলা হইয়াছে থে, অঙ্গশৃন্ততা 
দ্বার! এ নির্বাণরূপ প্রভাস্বর শৃন্ততা বুঝিতে হইবে৷ অতএব এই চর্যার 
দার্শনিক ব্যাখ্যায় বেক্গ সাঁপকে তাড়ন| করে, বা! বেঙ্গের সংসার বাঁড়িয়াই 
যায়, এইরূপ ব্যাথ্যার কোনেই সার্থকতা নাই। সংস্কৃত টীকা বুঝিতে পারিলে 
উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারা যায় কি? অথচ প্রবোধ বাবু 
আমাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহা! প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত 
তাহার প্রবন্ধে লিথিয়াছেন__“সর্পতি ( সন্তপ্নতি বা ) গচ্ছতীতি অর্পঃ, অর্থাৎ 
তিব্বতীয় অন্থবাদে নাকি (যাহার কোন উল্লেখই তিনি পূর্বে তাহার গ্রন্থ 
করেন নাই) সংস্কৃত টাকার “সয়তি” স্কানে সর্প তি, এবং সয়ঃ স্থানে সর্পঃ হইবে । 
অর্থাৎ,ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ, কারণ প্রবোধ বাবুর মতে বিজ্ঞান-বায়ু- 
সর্প. আর বেঙ্গ-ব্যঙ্গ-প্রক্কৃতি-প্রভাস্বর, অতএব প্রক্ৃতি-প্রভাম্বরের দ্বার 
বিজ্ঞানরূপ সর্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ছৃঃখের বিবয় যে, ইহাও সংস্কত টীকা দ্বারা 
সমধিত হত না, কারণ সেখানে আছে__“তেন ব্যঙ্গেন প্রভাত্বরেণ বিজ্ঞান- 
পরশ্টোিতঃ”, অর্থাৎ নিরবয়ব সংসারের ধারণা৷ "রূপ প্রভান্বর-শূন্যত! 
আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের দিকে প্রেরণ করে। এখানে যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের 
উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কি?, বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্টান্ুভৃতি। তাহা যে কিরূপ, 
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অধিষ্ঠিত রহিয়াছি যে, প্রতিবেশীরূপ গ্রাহ-গ্রাহকভাব আমার দুরীতূত হইয়াছে, 
আমার দেহের মধ্যে চিন্ত নাই, এবং এই অচিন্ততায় আমি সততই প্রবেশ 
করিতেছি । নিরবরব সংসারের ধারণা আমার বাড়িয়াই চলিয়াছে, আর' 
আশ্টর্য্য এই যে, বভ্রাগার হইতে আগত আমার এই বোধিচিত্ত সূল মহান্থুখ- 
চক্রে পুনরায় গমন করিতেছে । এই পরম-বিজ্ঞানের কথাই এই চর্য্যার 
বক্তব্য বিষয়। 

তারপর প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন-_-[1১ 0878. (৪৯ 185 “আবেশী” 
€(আবেশিক ) ৮1001) 06205 2 (08506, 7776 00582 087918107 
10500100801 0০001 1)10 পরিবেশী (পরিবেশ ) ৬1010) 106805 49 
191091৩, 60 587৮৩,৮ অথচ ইহার টাকাঁতে আছে--“যোগীন্দো নিত্যৎ, 
তমাবিশতি”, অর্থাৎ নৈরাত্মতায় যোগী নিত্য প্রবেশ করেন। এই প্রবেশ 
করাকে যদি তিব্বতীয় অন্কুবাদে অতিথিতে পরিণত করা হইয়া থাকে, তাহা! 
হইলে বলা যাইতে পারে থে, প্রবোধ বাবু তিব্বত অন্থবাদের যে প্রশস্তি- 
রচনা! করিতেছেন তাহ! সঙ্গতই হইয়াছে! আমার পক্ষে কিন্ত এই জাতীয় 
আবর্জনায় বিশ্বাস স্থাপন করার প্রবৃত্তি হয় নাই। হ্াড়ীতে ভাত নাই,. 
অতিথি আপিয়!ছে, এবং তাহাকে পরিবেশন করা হইতেছে, তিববতীয় অনুবাদে 
যদ্দি এই সক্ল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সংস্কৃত টাকার অনুবাদ 
বলা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? আর ইহাই 
অবলম্বন করিয়া চরধ্যার পাঠ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়! সঙ্গত কিনা, তাহা বিশেধজ্ঞগণ 
নিদ্ধারিত করিবেন। এইজন্য আমি সর্বত্র তিব্বতীয় অন্থুবাদের উপর আস্থা, 
স্থাপন করিতে পারি নাই। প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন__“মণীন্দ্রবাবুর এ উক্তি 
যদি সত্য হয় তাহলে চর্ধ্যাপদের পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে তিববততী অনুবাদের কোন. 
সুল্য থাকে না!” আমার এই উক্তি সঙ্গত কিনা তাহা নির্দারণের ভার এখন 
পাঠকগণের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্ত একটি সন্দেহ আমার মনে 
- জাঁগরিত হইয়াছে 1! সংস্কত টীকার অন্বাঁদ যদি তিব্বতীয় ভাষায় ভইয়া থক 
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$ 
হয় প্রবোধ বাবুই আমাদিগকে ইহার প্রকৃত মর্খের সন্ধান দিতে পারেন নাই। 
তিনি যদ্দি টীকাগুলির অনুবাদ করিয়! প্রকাশিত করিবার কষ্ট স্বীকার করেন- 
. তাহা হইলে আমাদের মহা উপকার হইতে পারে। নতুবা! ৮ম পঙ-ক্তির সাবী' 
(সাধু) ষে কিরূপে কোট্টপালে পরিণত হয়, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি নাঁ। 
পুর্বে কোটালদের সাধু খ্যাতি ছিল ধরিয়া লইলেও বলা যাইতে পারে ষে. 
অন্ততঃ শ্ররূপ একটা শব্ধ সংস্কৃত টাকাতে পাইবার আমরা আশণ করিতে পারি। 
নতুবা তাহাকে অন্বাদ বলা যাইতে পারে না । ইহা! নূতন আমদানী । এখন 
ইহা অবলম্বন করিফা যদ্দি সাবী স্থানে কোটাল, এবং আবেশী স্থানে অতিথি 
বসাইয়া, চর্ধ্যার পাঠ-নিদ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই বেতালের বৈঠক. 
বসিতে পারে। 
তারপর আমার প্রদত্ত কয়েকটি পাঠের উল্লেখ করিয়া গ্রাবোধবাবু তাহার 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন_-“এ পাঠগুলিও ঠিক তার নিজস্ব নয়, কতকগুলি পাঠে 
মুল পু'থির লিপিকর গ্রমাদগুলিই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে, যেমন__-ষযহর, 
যহজ, যিআলা, যিহে প্রভৃতি ।” প্রবোধবাবু কি মনে করেন যে, তিনি 
' আমাকে প্রাচীন পুথি-সম্পাদনের রীতি শিক্ষা দিতেছেন? এ পর্য্যন্ত সকলেই: 
প্রাচীন পুথির বর্ণ-বিন্তাস রক্ষা করিয়াই গ্রন্থ-সম্পাদন করিয়া! আসিয়াছেন, ' 
বিশেষতঃ চর্য্যার স্তায়' প্রাচীনতম পুথির সম্পাদন কালে যে ইহা কত 
প্রয়োজনীয় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই জন্তই আমি 
আমার গ্রন্থের ভূমিকার ( ৪৮-০০ পূঃ দ্রষ্টব্য ) লিখিয়াছিলাম-_“বাঙ্গালায়, 
বিভিন্ন জ, ন, ব,ও এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহ! 
বাঙ্গালার নিজস্ব বিশিষ্টতা। আমরা এখন এই বিভিন্নতা প্রদর্শন করিবার ' 
জন্ত শব্ধ ব্যবহার করিয়া ( তালব্য ) শ, (মুর্ঘন্ত ) ষ, (দন্ত্য) স প্রভৃতি পাঠ 
করিয়া থাকি। চর্ধ্যার আদর্শ পুথি লিখিত হইবার কালেই এই উচ্চারণ- 
বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যথা__মণ (চরধ্যা-_২০), অথচ মন (চ্্ধ্যা. 
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শুদ্ধ ধর্্মতাগীঠিকাং প্রাকৃত ভাসয়া রচয্মিতুমাহ” ইত্যাদি (ক, ২ পৃঃ )। এখানে 
স্থন্ধ, ও ভাসয়৷ লক্ষণীয় । পরবর্তী সংস্করণগুলিতে. সংস্কতের আদর্শে এই বর্ণ 
বিশ্যাস শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহ! সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না" 
আদর্শ পুথিতে যদি বষহর থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সংশোধিত করিয়া 
শশহর লেখা সঙ্গত কি? বিশেষতঃ যখন এই বর্ণবিস্তাস-রীতি লক্ষ্য করিয় 
আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণপপ্রথার সন্ধান পাই, তখন এ সকল পাঠ রক্ষা 
করা বে কত প্রয়োক্ষনীয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাগচী মহাশয় ইহ 
লিপিকর-প্রমা্র বলিয়াছেন । যদ্ধি তাহাই হইত তাহ! হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি এড়াইত কি? আমর] দেখিতেছি যে, বাগচী মহাশয় যেন শাস্ত্রী মহাশয়ের 
স্থায় বুড়া দ্বা্াকে তর্পণ শিখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব যষহর স্থানে 
শশহর বা সসহর লেখ স্বৈরাচার মাত্র । 
... তারপর তিনি লিখিয়াছেন--“কতকগুলি নৃতন পাঠের সমর্থনে কোন যুক্তি 
দেওয়! হয় নাই_খাঁআ, চোরে (২) ইত্যাদি 1” ইহা ইচ্ছাকৃত সত্যগোপনের 
চেষ্টা মাত্র, কারণ ২ সংখ্যক চর্য্যার প্রথম ছুই পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াই আছি 
_ লিখিয়াছি (ভূমিকা, ৪/০ পৃঃ ভরষ্টব্য ১ 
| | “ছুলি ছুহি পিটা ধরণ ন জাই। 
রুখের তেম্তলি কুন্তীরে খাঅ ॥ 

সাধারণতঃ বুঝা! যায় যে, এই ছুই পঙ্কিতে অন্ত্যানগপ্রাসের মিল নাই 
অতএব এখানে কবির অক্ষমতাই প্রকাশ পাইয়াছে / কিন্তু ইহার প্রকু 
কারণ এই যে, কুন্তীরে খাঅ-্কুস্ভীরেণ খাদিতম্কুম্তীরে খাইঅ-কুভ্তীরে 
- খাঅ। অতএব এখানে অকারের ই_্করতি স্বাভাবিক। সেইরূপ এই 
চর্ধযাতেই জাঁগঅ, মাগঅ, ভাঅ, জাঅ প্রভৃতি পদ রহিয়াছে।” আমি 
মনে করি ঘে, পুথিতে যে পাঠ আছে যুক্তিসহ তাহার সমর্থন করাই সঙ্গত, ন 
পারিলে অবশ্ই অন্ত পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে। অকারের এই ই-শ্রাতি, 
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চোরে পাঁঠি গ্রহণ করিয্াছি। কিন্ত এই পদেরই ৬ষ্ঠ পঙ্তিতে প্রবোধ বাবুওঃ 
“ছোরে” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । আবার ৩৩ সংখ্যক চর্ধযার পাঠেও “চৌর” না 
লিখিয়া “চোর” লিখিয়াছেন। একই চর্ধ্যায় এইরূপ পাঠ 'বিভিন্নতা দুর করিবার 
জন্য আমি সর্বত্রই “চোর* পাঠ ' গ্রহণ করিয়াছি। ইহা আমার অপরাধ 
হইয়াছে কি? সংস্কৃত টাকার পচৌরেণ” হইতে “চৌরেঁ” হইতে পারে, চৌরী 
হয় না।. বিশেষতঃ ও চরধ্যারই পরবর্তী টাকায় প্প্রভান্বর চোরেণ” রহিয়াছে ।- 
আমি সামঞ্জন্ত বিধান করিয়াছি মাত্র। 

তৃতীয় চরয্যায় আমি সান্ধ ও কান্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়াছি । প্রবোধ বাবুর 
পাঠ সান্ধে ও কান্ধে। এখন সংস্কৃত টাকাটি গ্রহণ করা যাউক। তাহাতে 
আছে_-"ভো! বালষোগিন্‌, * * যেনাভ্যাসবিশেষেণ অঅরামরত্বৎ দৃঢ্কনধং 
লতসে তৎ কুরু।” অতএব স্পষ্টই বুঝা; যাইতেছে যে, ইহ অনুজ্ঞার বচন.। 
ন্ৃতরাৎ নাম ধাতু স্কন্ধ হইতে কান্ধ+অম্জ্ঞার ত, থ জাত অ যোগে কান্ধ। - 
ইহার সহিত পূর্ববর্তী পডক্তির অস্ত্যানুপ্রাসের মিল রাখীর অন্য সান্ধ। 
অতএব পরিবর্তন করিতে হইলে সান্ধে স্থানে সান্ধ পাঠই সঙ্গত। কিন্ত 
প্রবোধ বাবু সান্ধে অপরিবঞ্তিত রাখিয়া কান্ধ পরিবপ্তিত করিয়া কান্ধে 
নিখিয়াছেন। কান্ধে পদে অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হয় না। টীকাটি ষে 
আমি কত সতর্কতার সহিত অনুসরণ করিয়াছি, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। 

চতুর্থ চর্ধ্যায় 'প্রবোধ বাবুর পাঠ ঘান্ট এবং পীবমি। কিন্তু আমি ঘার্টি ও 
পিবমি পাঠ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া! আমার প্রতি দোষারোপ করা! হইয়াছে। 
ইহার উত্তর দিবার আমার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না, কীব্রণ 
শহীদুল্লা সাহেবও ঘাটি এবং পিবমি পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম সংখ্যক . 
চ্্যাতেও প্রবোধ কাবুর ভবনই এবং পটির পরিবর্তে উক্ত শহীছরা লাহে 
ভবণই এবং পাট পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। ৃ 

ভ্্চর্ঘ্যায় প্রবোধ বাবু পরবর্তী পঞ্ক্কির রাত 
ঘীসই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রচ্ছে “দীস” মুদ্রিত 
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' আলোচনার পূর্ব উল্লেখ করা হুইয়াছে। এই পরিবর্তন অনাবস্ঠক। আমি 
বাস্তব মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র । 

ঘ্ষশম চর্ধ্যা়্ পবাহিরি” ও “জাহ সো” পাঠ শহীহ্ল্লা সাহেবও গ্রহণ 
করিয়াছেন। শবাহ্চীতে আমি লিথিয়াছি সং__বহিঃ--বাহির7সপ্তমীর-- 
হিছাতই। ইহারই পরবর্তী পরিণতিতে এ। অতএব প্বাহিরি” পাঠিই 
অধিকতর সমর্থনযোগ্য । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাষাতাত্বিক প্রবোধ বাবু 
ইহা, লইয়াও আপত্তি উাপন করিয়াছেন? জংস্কৃত টাকার “গচ্ছস্ি” হইতে 
প্জাহসি” হইতে পারে, “জাহসো” হয় না। অতএব এই সো! যে সখসঃ 
হইতে উৎপন্ন হইক্া “সে” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা শহীছন্লা সাহেবের 
অন্ধবাদ ্যাও সো” হইতেও বুবিতে পারা যায়। আমি চৌষঠ্ঠী লিখিয়াছি 
বলিয়া প্রবোধ বাবুর গোসা হুইয়াছে, কিন্তু ২২ সংখ্যক চরয্যায় তিনিই “চউষঠৃঠি” 
পাঠ গ্রহণ রুরিয়াছেন। 

- ১১ সংখ্যক ্য্যায় প্রবোধবাবুর পাঠ “থাটে”, আর আমার পাঠ "থট্টে”। 
তিব্বতীয় অনুবাদ অবলম্বন করিয়া প্রবোধ বাবুও “খটে” লিখিয়াছেন, তাহা 
হইতে প্রবর্বী পরিবর্তনে “থাটে* হইতে পারে। শাস্ত্ী মহাশয়ের মুক্রিত 
পাঠেও “থষ্টে” রহিয়াছে। অযথা ইহা পরিবন্তিত করিয়া প্থাটে” পাঠ সঙ্গত 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 

*৮১৬ সংখ্যক চর্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ নিবি 
পাঠও "লাগি রে, কিন্ত ইহার পরিবর্তে প্রবোধ বাবু “লাগেলি রে” পাঠি গ্রহণ 


" ক্রিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। ছন্দ রক্ষার জন্যও এই পাঠ 


সমধিত হয় না। 

১৯ সংখ্যক চর্ধ্যায় প্রবোধ বাবু নাকি উছলিল! এবং চলিলা পাঠ গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠে উছলিআ' এবং চলিআ৷ 
রহিক়্াছে। শহীছুল্লা সাহেবও ইহাই অব্লত্বন করিপাছেন। সংস্কত টাকার 
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পাঠ প্রবোধবাবু এবং শহীছুল্লা সাহেবও গ্রহণ করিয়াছেন।. অতএব ইহার 
উল্লেখ যে কেন তিনি করিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলামনা । অবশিষ্ট 
প্ভইলেসি” পাঠ শহীছুল্লা সাহেব কর্তৃকও গৃহীত হইয়াছে। সংস্কত টাকার 
“ভুতো"সি* হইতে ভইলেসি পাঠই সঙ্গত। বিশেষতঃ যখন টাকাতে আছে: 
“ম্বয়মাত্মানং সম্বোধ্য বদ্দতি” তখন ইহ ষে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার গ্যোতক তাহা 
সহজেই বুঝিতে পারা যার । অতএব প্রবোধবাবুর পাঠ “ভইলে সি* সমর্থন- 
যোগ্য নহে । এই “সি” বে মধ্যমপুকুধের ক্রিয়ার গ্োতক তাহা না বুঝিতে 
গারিয়া তিনি “সি” পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ 
“ফেটলিউ”, প্রবোধ বাবুর পাঠ “ফিটলে”, শহীহ্লা সাহেবের পাঠ “ফিটিলি*। 
সংস্কত টাকাতে আছে স্কুটম্*। সংস্কৃত কৃতম্‌ হইতে কিউ, গতম্‌ হইতে গউ 
পাঠ চরধ্যাতে ধৃত হইয়াছে। অতএব পদাস্তে উ থাকাই অঙ্গত। এইজন্য 
ফিটলিউ, বা ফেটলিউ পাঠ গ্রহণ করাতে ভাগবত অস্তুদ্ধ হয় নাই। যাহার! 
এই উ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তীহাদেরই কারণ প্রদর্শন করা উচিত। ও 
তারপর ২ সংখ্যক চর্ধ্যায় প্রবোধ বাবু আমার কয়েকটি পাঠ বিভিন্নতার 
* উল্লেখ করিয়াছেন, বথা__আচারা৷ (আকার! নহে), আহারা, গাতি, কাঁল, 
তাবসে | . শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ যথাক্রমে চারা, আহারা, গাতী, কলা, 
তবসে। শহীছুল্লা সাহেবের পাঠচারা, আহারা, গাঁতো, কালা, তাব সে । 
প্রবোধ বাবুর পাঠ অচারা, অহারা, গাতী, কালা, তবসে। আমি আমার 
গ্র্থে (৮৩৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) এই সকল পাঠ বিভিন্নতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা : 
. কষিয়াছি। আমি লিখিয়াছি--€আচারা পাঠাস্তরে চারা, এবং অচারা 
রহিয়াছে, কিন্তু এই শকটির প্রক্কতরূপ একাদশ পউ-ক্তির টীকা হইতে ধারণ 
করা যায়। সেখানে-_“চিত্রমুষকন্তাচার” রহিয়াছে । তাহা! হুইতে স্পষ্টই 
বুঝা যাঁয় যে, শব্দটির প্রকৃতরূপ আচার বা! আচরণ, অর্থাৎ চিত্তের স্বভাবিক 
চ্চনতা। আচারা অর্থে আচরণশীল্ষতা। ইহা সংক্ষেপে প্চারা” ও হইতে 
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প্রদত্ত হইয়াছে। চঞ্চল চিত্ত-মুষিকের আচার! বা আচরণ (সংক্ষেপে চারা ) 
টুটিলেই যে বন্ধন-মুক্ত হওয়া যার, শেষ দুই পউ.্তিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ হইতে . 
বুঝিতে পারা বায় যে, আচারা পাঠই সুসঙ্গত। শাল্তী মহাশয়ের এবং শহীছরলা 
সাহেবের গ্রন্থেও “আহারা” পাঠ ধৃত হইয়াছে । সংস্কত টাকীতে আছে-- 
“্গতীতি তির্যযঙ নরকাদিছুর্নাতিপাতঞ্চ*, অতএব গতি পাঠ গ্রহণ করিয়া 
পরবর্তী পঙক্তির প্যাতীস্র সহিত অস্তযানুপ্রাস রক্ষার জন্ত “গাতি” লিখিত 
হইয়াছে। কিন্তু “গতি*ই যে আমার অভিপ্রেত পাঠ তাহ বুঝিতে পারা যায় 
আমার গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠার টাকা হইতে । প্রবোধ বাবু তাঁহার টাকায় (8৭ পৃঃ 
ষ্টব্য ) গর্ভের পরিকল্পনা করিয়া সংস্কৃত টাকার দোষ ধরিয়াছেন। চর্য্যার 
এই সকল- রূপকের অন্তরালে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই লক্ষিত হয়, তাহার 
ধারণা থাকিলে গর্তের পরিকল্পনা করিয়া সংস্কৃত টাকার দোষ ধরা যাইতে 
পারে না। তথাপি আমি আমার গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্টায় "গাতি” পাঠেরও সামঞ্জস্য 
বিধানের চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত টাকায় আছে-_“সংবুস্তবোধিচিন্ত 
স্বনাশকত্বেন স এব চিত্রসুষকঃ কালঃ1” অন্ুএব পকাল” পাঠ গ্রহণ করাই 
অঙ্গত। সংস্কৃত টাকাতেও প্তাঁব্‌ সেত্যাদি* পাঠ পাওয়া যায়। অতএব 
“তাঁর” হইতে “সে” পৃথক্‌। কিন্তু প্রবোধবাবু পতবসে” একত্র করিয়া আমারই 
দোঁষ ধরিয়াছেন। 
২৮ ২৯ সংখ্যক চর্ধ্যার শাস্ত্রী মহাশরের এবং শহীছুল্লা সাহেবের ধৃত পাঁঠ 
“্ভাইব”। সংস্কৃত টাকার “ভাব্য” হইতে ণভাইব” সমর্থনযোগ্য, কিন্ত 
প্রবোধবাবুর “ভাবই* সমর্থিত হয় না। অথচ এই প্ভাইব” পাঠ ব্যাকরপ-সন্মত 
নহে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শহীছুল্লা সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
করিলে হয় না? অপিনিহিতি এবং অভিষ্রুতির ফলে ভাইব হইতে পারে, 
ভাবই হয় না। 

৩* সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ “তৈলোএ”। সংস্কৃত 
টীকাতেও রহিয়াছে--“এতন্সিন্‌ ব্রিলোক্য” ইত্যাদি । অতএব “তৈলোএ” 
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হইতে পারে। ইহা লইয়া চায়ের পেয়ালা ঝড় তুলিবার কোন কারণ খু'জিত্ন 
পাওয়া যায় না। 

৩১ অৎখ্যক চর্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শহীছুল্লা সাহেবের পাঠ করুণ1। 
১২৮, এবৎ ৩০ সংখ্যক চ্য্যাতে প্রবোধবাবু করুণ! পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। 
হঠাৎ্থ যে তিনি এই চর্য্যায় “করুণ” লিথিয়া মুদ্রিত পাঠ সংশোধিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত হইন্নাছে কি? করুণাই সির্দাণের সহচরী, 
অতএব “করুণা ডমরূ”ই অর্থ-সঙ্গত হয়। তারপর সংস্কৃত টাকার-প্রাজতে 
শোভতে” হইতে রাজই হয়। অকারের ই-শ্রুতির অন্ত যে, “বাঅ” এর 
সহিত “রাজই” অমধ্বনিযুক্ত হইতে পারে, তাহা পুর্কেই আলোচিত হইয়াছে। 
ইহা সেই সময়ে স্বীকৃত না হইলে “বাজঅ” ও “রাঁজই” লিখিত হইত না। 
পরবস্তাঁ পড়িভাসঅ+ এর সহিত মিলাইবার অন্ত প্রবোধবাবু ষে 'পইসঅ+ 
লিখিয়াছেন তাহাতেও এই নীতিই স্বীরুত হইয়াছে। কারণ প্রবেশতি হইতে 
পৃইসই হইয়া পইসঅ। পু 

৩২ সংখ্যক চর্ধ্যার ভাইলা। সংস্কৃত টাকাতে আছে_-“মহা্ুখপুরগমনায় 
অবধূতীমা্গমতীব সুসারমবত্রধ্চ।” অতএব স্পষ্টই বুঝা "যায় যে, এই শব্দটি 
“ভাল” অর্থে ই টাকাকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, হইলা বা ভাবিলে অর্থে 
নহে। 

৩৪ সংখ্যক চর্য্যায় শান্ত্রীমহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ “নুনকরুণরি”, আমিও 
তাহাই ।গ্রহণ করিরাছি। কিন্তু প্রবোধ বাবুর পাঠ “জুন করুণ রে*। জুন 
ও করুণার সন্ধিাত একটি সমন্তপদ গঠিত হইয়াছে, তাহা এইভাবে পৃথকৃ 
করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রে” পৃথক করিলে পদটি বিভক্তি বজ্জিত হয়, 
অতএব ইহা! সমর্থনযোগ্য নহে। শহীহুল্লা সাঁহেবও "সন করুণরে” পাঠ 
গ্রহণ করিয়া “শুন্তকরুণাকে” : অর্থ" করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঁঠে 
“তোহোরি”্র গ্তায় বন্ঠী বিভক্তিতে শূন্য করুণার” অর্থ-গৃহীত হইয়াছে । 
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চিন্তম্‌ মহান্গখেন বিলসতি |” ইহাতে বুঝা যার, চিন্তই বিলাল করিতেছে । ' 
কিন্ত চর্য্যার পাঠে এই বিলাস করার কর্তা পদকর্তা-দারিক ! এইজন্য আমি 
“অলকৃখলকৃথণ-_ চিন্তা” পাঠ গ্রহণ করিয়া পদটিকে দ্রারিকের বিশেষণরূপে 
পরিণত করিয়াছি । ইহা না করিলে এই ছুই পঙ্ক্তির অর্থ-সমন্থয় করা 
যায় না। শহীছুল্লা সাহেবও লিখিয়্াছেন “অলক্ষ্যলক্ষ্যচিত্ত ( হইয়া)” 
ইত্যাদি। অতএব ইহাঁধে দারিকের বিশেষণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা 
ষায়। প্রবোধ বাবুর পাঠেই রহিয়াছে “অলক্খলক্খই্, আমার পাঠে 
নহে। 

৮৩৫ জৎ চর্যযা। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ অচ্ছিলপে। টাকার 
পশ্থিতোগন্মি” হইতে আমি ছিলাম, এই অর্থই সঙ্গত। প্রাচীন বাঙ্গালায় 
সর্বত্রই অহম্‌ জাত শু'র প্রয়োগ লক্ষিত হয়। মুদ্রিত পাঠে চন্দ্রবিন্দু সহ 
অচ্ছিলে' রহিয়াছে। বোধহয় ওকারের সন্মুথস্থ আকারটি লিপিকর প্রমাদে ' 
বাদ পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্তে “অচ্ছিল” পাঠে (আমি ছিলাম অর্থে) 
অত্যাধুমিকতার সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। অতএব অঙ্ছিলৌ পাঠেই 
প্রাটীনত্বের নিদর্শন রহিয়াছে, এইজন্য তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত। মকু পাঠ 
: শহীছল্ল! সাহেবও গ্রহণ করিয়াছেন । মম হইতে মো! এবং ম প্রাচীন বাঙ্গালায় 
ব্যবহৃত রহিয়াছে (শ্রীকুষকীর্তভন দ্রষ্টব্য )। অতএব মোকু .এবং ম্কু পাঠ 
সঙ্গত হইলেও প্রবোধবাবুর পক্ষে ক' এর চন্দ্রবিন্দু লোপ করা সঙ্গত হয় নাই। 
প্রবোধবাবুর %র্বই” অপেক্ষা “সবই” অধিকতর প্রীকৃতগন্ধী বলিয়া 
সমর্থনযোগ্য | 
২/ ৩৭ সচ্য্যা। সংস্কৃত টাকাতে রহিম্াছে--“সহজৎ পৃথক্‌ ইতি মা কুরু।” 
অতএব আমি এবৎ শহীছুলা সাহেবও “মা” পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। তৎপরিবর্তে 
প্রবোধবাবুর “নাহি” পাঠে অনাবস্তক মুলের পরিবর্তন লক্ষিত হয়! ইহাতে 
ভাবার্থ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূলের অনাবস্ঠক পরিবর্তন সাধিত 
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: শনীপরিত্যাগৎ কুরু।” অতএব এখানে একটিতে গ্রহণ করা, এবং অপরটিতে 
পরিত্যাগ করার ধারণা রহিম়াছে। . এইজন্ত ছুইটি .পাঁঠই একইরূপে গ্রহণ কর! 
যায না। ৬ এবং ১৮শ চরধ্যার মেলি শব্ধ পরিত্যাগ করা অর্থেই ব্যবহৃত 
হইরাছে। অতএব নৌ-পরিত্যাগ করিরা সহজানন্দ উপায় গ্রহণ কর। 
এইজন্য মিল ধাতু হইতে অনুভ্ঞার ত,থ জাত অ যোগে মেল। ভিব্বতীয় 
অনুবাদের পসিলিতা মিলিত” পাঠ টাকা অনুসারী নহে। 

৩৯ সং চর্যযা। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ--জুইনা হ অবিদ্বার 1 

শহীছুল্লা সাহেবও এই পাঠই গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন “অবিষ্ভার দোষে ।” 
তিব্বতীয় অন্থুবাদের ব্যাখ্যা হয়--ওরে মন, তোর দোষে [9৩ 1১81705 ০6 
শুত্টতা ০7৩ ৫30800৩৭.৮ এবং ইছাই অবলম্বন করিয়। প্রবোধবাৰ্‌ চর্ধ্যার পাঠ 
সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ প্রকৃত অর্থ এই--“ওরে মন, তুই অবিস্ধাবৃত 
আছিস্‌ বলিয়াই তোর স্বপ্ন (ভবের অস্তিত্বের কল্পনারূপ গ্রতিভাস ) বর্তমান 
রহিয়াছে । একটা পাঠ যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে সর্বাগ্রে অর্থ-সঙ্গতি 
রক্ষিত হওয়া প্রয়োন্সনীয়। . প্রবোধবাবুর পাঠে বিপরীত অর্থীস্তরন্ভাস 
হইয়াছে। এই জাতীয় তিববতীয় ' অনুবাদের সাহায্যে চর্য্যার পাঠ সংশ্সোধিত 
হইতে পারেন]। 
৬৪১ সংখ্যক চর্ঘ্যায় শান্ী মহাশয়ের এবং শহীহুল্লা। সাহেবের ধৃত পাঠ 
“ভাখতিএ, লদরসিংগে, সহাব।” আর প্রবোধবাবু তৎপরিবর্তে ভিস্তিএঃ 
দূসপিংগে, সহাবা” লিখিয়াছেন। সংস্কৃত টাকার “ক্রাংত্যা” হইতে “ভাঁধতিএ"* 
স্বাভাবিক, “ভস্তিএ” সমধিত হয় না, অথচ তিনিই এই চর্্যার শেষভাগে 
“ভাস্তী” লিখিয়াছেন। টাকায় আছে_“শশশৃঙ্গোপমৎ চণ, তাহা, হইতে 
সমাসবন্ধপদ “সসসিংগে” হইতে পারে, কিন্তু এই সন্ধি-বিচ্ছেদ করিয়া মুদ্রিত 
গ্রন্থে "সসরসিংগে” লিখিত হইয়া থাকিলে তাহাতে অপরাধের কোন কাজ 
হয় নাই। “ন্বভাব” হইতে “সহাবু” ই হয়, “সহাবা” অনাবস্তক। 
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পাঠ ষে পত্রিলোক” হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পূর্বেই প্রদর্নিত 
হইয়াছে। ৃ 

প্রবোধবাবু আমার মস্ত বড় একটা ভূল প্রদর্শন করিয়া আমাকে কিছু 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ২০ জং চর্যযার় আমার মুদ্রিত পাঠ “অন্তউরি”। 
ধাহার। অন্যের গ্রন্থ সমালোঁচনা করিবার স্পর্ধা রাখেন তাহাদের অন্ততঃ গর গ্রস্থ 
ভালভাবে পাঠ করা উচিত। আমার গ্রস্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় শবদসটীতে 
প্অস্তউড়ি” রহিয়াছে। অতএব ছাপার ভুলে যে, “অন্তউরি” হইয়াছে তাহা 
তাহার বুঝা উচিত ছিল। বিশেষতঃ চরধ্যার পাঠ পরিবাস্তিত করিয়া যদি 
আমি “অন্তউরি* লিখিতাম, তাহা হইলে নীচে একট! পাঠান্তরের নির্দেশ 
নিশ্চই থাকিত। এই ছাপার ভুলটাকে ভিত্তি করিক্না তিনি লিখিয়াছেন-_ 
পর ও ড় এর মধ্যে কি কোন ধ্বনিগত পার্থক্য নাই? এই কয়েকটি উদ্দাহরণ 
হতেই তার বানানগত সংশোধনের ভিত্তি যে অতি শিথিল তাঁ বোঁঝণ যাবে।” 
:প্রই কথা লিখিবার পূর্বে তিনি যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির 
আলোচনা করিয়া উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে 
পারিবেন যে, ইহা তাহার পক্ষে শোভনীর হয় নাই। 

মে যাহাই হউক, প্রবোধবাবু নিতান্ত কৃপণের স্তায় আমাকে একটু প্রশংসা 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। মুল পুথির ফাঁড্িঅ, নিরডটী প্রভৃতিকে 
আমি ফাড়িঅ, নিয়ড়িতে পরিণত করিয়াছি। "এগুলি প্রারুত শব্ধ হিসাবেই 
গ্রহণ করা চলে বণিয়া এ সংশোধনের কোন প্রয়োজন আছে” বলে তিনি 
মনে করেন না। .অথচ তাহার গৃহীত পাঠে ফাড্ডিঅ, নিয়ভ্ীই রহিয়াছে। 
শহীছল্লা সাহেব কিন্তু ইহাদিগকে সংশোধিত করিপনা আমার স্তার পাঁঠই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

৩ সংখ্যক চর্ধার আলোচনার প্রবোধ্রবাবু লিখিয়াছেন-__“সুল_-স ডুলী, 
লিপিকর-প্রমাদে “ব” “স” হয়েছে__আমার সংশোধিত পাঠ ঘছুলী সংস্কৃত 
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পাঠ গ্রহণ করির়াছেন। অতএব ইহার জবাবের খন্ঠ তাঁহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেই ভাল হয়। সংস্কৃত টীকাতে আছে--“সৈব ** ঘটতীতি কৃত! 


ঘটা।” অতএব ঘটা হইতে ক্ষদ্রার্থে ঘড়লী হইলেই চলিতে পারে, ঘ্ুলী 
অনাবশ্তক। 


১৫ অংখ্যক চর্্যার সূল পাঠ “কোহিঅ”, প্রবোধবাবুও ইহাই রক্ষা 
করিয়াছেন। কিন্তু টাকাতে আছে--প্দূচং করোতি”। এইজন্য সমগ্র 
পঙ্ক্তির অন্বয় সাধন করিম আমি টাকাতে লিখিয়াছি-_“অদঅ টাঙ্গী (দ্বারা) 
নিবাণে দি কোরিঅ।” শহীছুল্লা সাহেব “কোড়িঅ” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, 
কিন্তু কধাতু হইতে শব্দটি '“কোরিঅ” হওয়াই সঙ্গত। প্রবোধবাবু আপত্তি: 
তুলিয়াছেন যে, টাঙ্গী দিয়ে কাটা হয়, দৃঢ় করা হয় না। তিনি কি কাঠের 
মিশ্রীর্দিগকে কাজ করিতে দেখেন নাই? কুঠার দ্বারা তক্তা সমান্তরাল 
করিয়া যখন জোড়া হয়, তখনই জিনিষটি দৃঢ় হয়, নতুবা সংস্কারহীন সাধারণ 
তক্তা কার্যে ব্যবহৃত হয় না। এখানে আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, চিত্তের 
দোষ উক্ত প্রকারে সংস্কত করিয়া নির্বাণকে দৃঢ় কর। যাঁহাই হউক, যখন 
টাকাতে “দৃঢৎ করোতি” রহিয়াছে, তখন কোরিঅ পাঠই সঙ্গত, প্রবোধবাবুর 
“কোহিঅ” নহে। 

1৮ ৭ সংখ্যক চরধ্যায়্ “মোহিঅহি” পাঠ রহিয়াছে, অথচ টাকায় তাহার কোন 
ব্যাখ্যা নাই। চর্ধ্যার পাঠের অর্থ এই যে, মহাস্থখপুর আমার সন্গিহিত 
রহিয়াছে । পরবর্তী পড্‌ক্তির অর্থ_-“ইহা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে লা 
ইহা। হওয়া! সঙ্গত, না, “মোহাভিভূত অবস্থায় আমি তাহাতে (প্রবেশ করিতে পারি 
না” ইহাই সঙ্গত? চর্ধ্যাকার ষদ্দি মহাসুখপুরের সন্ধানই পাইরা থাকেন, 
তবে “ইহা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না” বলিবার কোন সঙ্গত কার্ণ 
থাকিতে পারে না। কিন্তু অবিস্যাবৃত অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারি না, এই 
অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অর্থ-স্গতির জন্ত ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
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আছে-_“ভোশ্বীব্যতিরেকাং”। অতএব এখানে অপার্দানের অর্থ অতিশয় 
স্পষ্ট। ত্বম্‌ হইতে তুম হইরা তো হইতে পারে, ত হয় না। তব হইতেও-তো 
হইতে পারে, ত হয় না। অতএব প্রবোধবাবুর পাঠ প্ডোহ্বী ত আগলী” 
ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। তারপর যখন ত আছে, তখন তাহাকে “তো” তে পরিবন্তিত 
না করিয়া অপাদান অর্থে (তু৭-_মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী ) গ্রহণ 
করিলেই কোন পরিবর্তনের আবশ্তক হয় না। অপা্দান ন! হয়ে সম্বোধন 
হুলে এক্ষেত্রে যে ব্যাকরণগত সামন্ত থাকে না (কারণ প্রবোধবাবুর দৃষ্টান্ত 
তোছোরে “তোরে” প্রভৃতিতে “তো” ই রহিয়াছে, ত নহে) তাহ। 
আমি ভালনূপেই বিচার করিয়া দেখিয়াছি। প্রবোধবাবুও “রে ডোষ্ী 
"তোর চাইতে” লিথিয়াছেন। ইহাতে অপাদানের : অর্থই প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 
২৭ সংখ্যক চর্ধ্যার মুল পাঠ“জাণ জৌবন*। বা হার দিয়াছেন 
গানে ক্ষাণ জৌবণ, টাকায় নবযৌবন*। অতএব মুল পাঠের সহিত 
'টাকার বিভিন্নতা রহিয়াছে। এইজন্য মূল পাঠ রক্ষা করা যায় কিনা তাহা 
দেখা কর্তব্য। আশার গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াঁছি--“জ্ঞান--জাণ”। 
'প্রবোধবাবুর যে,_“বিজ্ঞান যৌবন” এর উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে' ছন্দে 
১৪ অক্ষর পুর্ণ করিবার অন্ত বি উপসর্গ-যোগ কর! হইয়াছে। ইহার অর্থ 
বিশিষ্ট জ্ঞান। প্রবোধবাবু ভুল করিয়া কল্পন! করিয়াছেন যে, আমি বিজ্ঞান 
হইতে “জাণ” এর উদ্ভব সিদ্ধ করিয়াছি। “নব যৌবন” পাঠের আপত্তি এই 
“যে, সেই সময়ে কেবল অনর্থেরই স্ত্রপাত হয়, পরমার্থসত্যান্ভূতি নব যৌবনে 
হয়না । অতএব বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ যৌবন দ্বারাই একমাত্র “বিষয়মওলোপ- 
সংহার” করা যাইতে পারে। চর্য্যার পরবর্তী পঙ.ক্তির অর্থের সহিত সামঞ্জস্য 
রক্ষা করিতে হইলে প্জাণ জৌবণ” পাঠই গ্রহণীক্স। কিন্তু এই আলোচনায় 
অগ্রসর হইয়া এখন আমি টাকার “নবযৌবন” প্রপোগের হেতু সগ্ন্ধে ধারপা 
করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় । ১২ সংখ্যক চর্ধ্যায় “নঅবল” রহিয়াছে । 
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: *চতুর্ধানন্দের ধারণা জন্মিয়াঁছে, এইরূপ যৌবনকেই নব যৌবন বলা হইয়া 
খাকিবে। ইহার অর্থ নৃতন যৌবন নহে। সংস্কৃত টাকাতে ভাবার্থমান্র 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

৩* সংখ্যক চরধ্যার মুল পাঠ “এত বিষারা”। ইহার টাকায় রহিয়াছে- 
“চতুর্ধীনন্দ ব্যতিরেকান্নান্ঠোপায়ো*স্তি ॥৮ অতএব প্রবোধবাবু যে বলিয়াছেন 
আনন্দের 'কোন উল্লেখ নাই, তাহা তীহাঁর মনগুড়। উক্তি মাত্র। চতুর্থানন্ন 
ব্যতীত অন্ কোন উপায় নাই, ইহাতে চতুর্থাননের বিস্তৃতিই লক্ষিত হইয়াছে। 
সংস্কত টাকাই আমার পাঠ সমর্থন করে। “এত বি সার” পাঠে অহেতুক সূল 
পাঠের পরিবর্তন সাধিত হইয়াভে। এই পাঠেও দেখা যায় যে, আনন্দই 
সার পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অতএব আনন্দের উল্লেখ নাই, ইহ] 
প্রবোধবাবুর ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র । 

প্রবোধবাবুর এইরূপ খাঁমখেয়ালীর আর একটি দৃষ্াস্ত ৩২ সংখ্যক চর্্যার 
পাওয়া যাঁয়। ইহার মুল পাঠে আছে “গজিই”। আর টীকাতে আছে-- 
“যোগিবরৈরনগম্যতে” | অথচ প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন--প্টাকায় কোথাও 
'অন্্ুগম্যতে” নাই” | ইহা ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ নহে কি? আরও 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি যে “মজিই” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ 
পরবর্তী প্ির ব্যাখ্যায় টাকাতে ধৃত হইন্লাছে,_ মোহাদিছর্জনসঙ্গমেন 
সংসারসমুদ্রে যজ্জংতি।” “ইহা পরবর্তী পক্কির “অবসরি জাই” এর অর্থ, 
আলোচ্য পডক্তির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তিববতীয় অন্থবাদে 
বদি “ঘানন্দে যায়” এই ব্যাখ্যা ধৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা! অবলম্বন করিস 
চথধ্যায় পাঠ সংশোধিত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া পণুশ্রম মাত্র। প্রবোধবাবুর 
গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তিনি পরবর্তী পঙ্ডক্তির প্মজ্জস্তি” 
'অবলম্বনে ভ্রাস্তি বশতঃ “মজিই” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । 

১৮ ৩৩ অৎখ্যক চর্ধ্যার সবল পাঠে আছে-_“সো ধনি বুধী”। প্রবোধবাবু 
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১৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্য 


*ধ” কোথায় গেল? এইভাবে কাটিয়া ছাটিয়া! পাঠ-নির্শর করিতে হয় নাকি? 
টাকাতে আছে--“বালযোগিনাৎ যা বুদ্ধিঃ সবিকনজ্ঞানং সা পরমার্থবিদ্বা 
গুরুপ্রসাদাৎ নিরুপলস্তরূপা” | অতএব পরমার্থততবজ্ঞ হইয়া গুরুপ্রসাদঘে 
চিত্ত পরিশুদ্ধ হইপে বিকল্প জ্ঞান থাকে ন|। এইজন্ত শুদ্ধ হইতে “সো” 
পাঠ গ্রহণ করিলে আর উক্তপ্রকার ছাটা-কাঁটার প্রয়োজন হয় না। প্রবোধ- 
বাবু লিখিয়াছেন-__“যণীন্্রবাবুর “শোধ নিবৃরী”র শোধ অর্থহীন”। থে 
ইচ্ছাপুররক না৷ বুঝিবার ভাণ করে, তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা 
মাত্র। আমার টীকান্স *শুদ্ধ” হইতে যে “সোধ” হইয়াছে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ 
রহিয়াছে। 

১৩৫ সংখ্যক চর্ধ্যার মূল পাঠে রহিয়াছে--পণিআ। আমি ইহার পরিবর্তে 
“পসিআ” পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমতঃ আমার পক্ষে ইহার কাঁরণ প্রদর্শন 
করা প্রয়োজনীয় । “অহারিল” ধেমন ৮ম পঙক্তিতে রহিয়াছে, সেইরূপ 
দশম পডক্িতেও আছে-"অহার কএলা”। ইহার টাকা আছে 
“অনার্দিভববিকল্লাধারচিত্তরাজো। ময়া সর্বধন্্বানছপলন্তসমুদ্রে প্রবেশিতঃ। 
অতএব “অহার কএলা” অর্থে-সর্রধর্মানুপলম্তসমুদ্রে প্রবেশ রুরা। এই 
অহারিউ শবটি ১৯ এবৎ ২৬ সংখ্যক চর্যযাতেও রহিয়াছে। তাহার অর্থ 
যথাক্রমে__“অহারিতম্‌ বিনষ্রাকৃতম্‌”, এবৎ ২৬ সংখ্যক চর্য্যার “স্থণে অহারিউ” 
অর্থে_“প্রভাম্বরে চিত্ত প্রবেশিতৎ ময়া”। অতএব “পণিআ৮ স্থানে 
“পসিআ” পাঠ গ্রহণ কর! নিতান্ত স্বাভাবিক। এই চর্যযার মুল বক্তব্য বিষয় 
এই যে, আমার চিন্তরাজ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব “মই অহারিল 
গঅণত পসিআ” অর্থে_ আমি সর্কধর্মের অন্থুপলম্তরূপ মহাশূন্ত-সমুদ্ধে প্রবেশ 
করিয়া বিনষ্ট হইয়াছি। “আমা দ্বারা গগন হইতে পাণি আহার করা হয়েছে” 
এই অর্থ অতিশয় হাস্যকর। এই পাঁণি কি? জল নাকি? অথচ চর্ধ্যার 
টীকায় কোথাও পাণির উলিথ নাউ | /স ফাতাত তউল আমি শগান পিসী 


চ্ধ্যাপদ ১৩৯ 


খুঁজিবার প্রয়োজন হয় না। টীকাতে “সমুদ্রে”র উল্লেখে অধিকরণের ধারণা 

* জুগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি ১৮শ চর্য্যারি “ডোম্বীত” 
পাঠের অপাদানত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন দায়ে পড়িয়া তিনিই 
গগণত” পাঠে অপাদানের অর্থ গ্রহণ করিকাছেন। প্রবোধবাবু আমার 
ভাবান্িধাদের “গগনসমুদ্রে আমি করেছি প্রবেশ” এর উল্লেখ করিয়া ষে 
টাগ্ননী করিয়াছেন, তাহা! অনাবগ্তক, কারণ ভাবান্থ্বাদ ভীঁবান্থবাদই। 
তৎপরিবর্তে যদি বলা যায়_প্গগনে প্রবেশি আমি বিনষ্ট হয়েছি,” তাঁহা হইলে 
ভাগবত শুদ্ধ হইবেত? 

৩৬ সংখ্যক চর্ধ্যার পাঠে আছে--“সঅল সুফল করি। এই “জ্ফল” 
শব্দটি যে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যার সংস্কৃত টাকা হইতে__ 
“সকলৎ ত্রৈলোক্যৎ পরিশোধ্য”। একটি. সংস্কৃত গ্লোকে আছে--“দেবতার 
খণ যজ্ঞ দ্বারা, শোধ করিতে হ্য়।” * এখানেও ত্রিলোকের কথাই পাওয়া 
যাইতেছে। তাঁরপর আমার গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় আমি লিথিয়াছি--“গয়া_ 
কাধ্যের পরে সর্বশেষে সুফল-গ্রহণের প্রথা আছে। সব নিঃশেষে পরিশোধ 
করিয়া এই অর্থ। অতএব সফল শব্দটি পরিশোধ কর! অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
তিব্বতীয় অনুবাদে যদি “মুক্ীক্ুত্য” থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে 
পারা যার যে, ইহা! সমস্ত দার হইতে মুক্ত করার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব 
ইহা পরিশোধ করার ভাবার্থ মাত্র। এখন ইহা অবলম্বন করিয়া অর্থবুক্ত 
“ফল” শব্দের পরিবর্তে “মুকল” পাঠ গ্রহণ করিলে ভাবার্থের প্রাধান্য দিয়! 

. মূল পুথির পাঠের পরিবর্তন কর! হয় মাত্র। ইহা কেহই সমর্থন করিতে পারে 
না। তারপর “ঘোরিঅ” | টাকাতে আছে-_চ্দ্র্যযোরধাতায়াতৎ খওয়িত্ব! ৷ 
ঘানিকেতি। অবধূতিকা পবনঞ্চ সহজানন্দৎ প্রবেশস্বিত্বা॥৮ তিব্বতীয় 
অনুবাদে “মিশ্তীকৃত্য” রহিয়াছে । কি মিশ্রিত করিয়া? টাকার অবধৃতিকা, 
পবন এবং সহজানন্দ কি? অতএব তিব্বতীয় অন্ুবাদও কোন স্পষ্ট নির্দেশ 
দিতেছে না। যাহাই হউক, এই পড্ক্িটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে 


রিনার তর. বজিগ নিল বানিজি তে: | তি বে বীনা 4. সারিরিিসা রা রর যাননি ভিত 


১৪০ বাঙ্গাল সাহিত্য, 


হইয়াছে। এইজন্ট শব্বহচীতে আমি লিখিয়াছি_ুর্ণিত হইতে ঘোরিঅ।" : 
_ শ্িেষণ।” . স্রাণিক হইতে ঘানিক--ঘাণী। সরিষার তেলের কলে প্রবেশ 
করা মাত্র নাক জলিয়া যায়। এইঙ্বন্য ভ্রাণিক হইতে ঘাণিকের উৎপত্তি কল্পিত: 
হইতে পাঁরে। ঘাণী ঘোরে বলিয়া বোধহয় ঘোরিঅ। অতএব গমনাগমনের 
ঘুরপাক বলা হইয়াছে। . খিপ্রীকুত্যকে ঘোলিঅতে পরিবর্তিত করাই বরং বু 
অন্থমান-সাপেক্ষ | 
৬৮৩৭ অংখ্যক চ্ধ্যার “অছিলেসি'। টাকায় রহিয়াছে__উৎপাদকালে 
পরিধরনৈরাস্ম্যাভিস্বঙ্গাৎ মহানুখময়োৎপন্নোহৎ মহাবন্ত্রধরঃ। পুনরপি বজ্জগুরুণ 
তস্থিমেবার্থে দূটীকৃতোম্বীতি তম্মাৎ ভো সিদ্ধাচার্যযয সহজৎ পৃথক্‌ ইতি মা কুরু। 
নিঃশঙ্কং সিংহরূপেণ ভ্রম।” অর্থাৎ উৎপাদ্কালে মহান্খ লইয়াই আমি 
উৎপন্ন হইয়াছিলাম। এখন গুরুর উপদেশে তাহাতে দৃঢ় হইয়াছি।: অতএব 
সহ্কে পৃথক্‌ ভাবিও না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পূর্বে তুমি যেমন 
ছিলে, এখনও সেইরূপই আছে, ইহাই টাকার অভিপ্রেত। এইজন্ত "অছিলেসি” 
পাঠই সঙ্গত। প্রবোধবাব্‌ তিব্বতীয় অনুবাদের দোহাই দিয়া ইহাকে 
“হিছিলেসি”তে পরিণত করিতে যাইয়া “নিঃশঙ্কং লিংহরূপেণ ভ্রম” ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাত টাকার ফলশ্রুতি মাত্র, মুল টাকার সহিত ইহার 
কোনই সম্বন্ধ নাই। অথচ ইহাকে অবলম্বন করিয়াই “ইছিলেসি” পাঠের 
. সমর্থন কর] হইয়াছে 

প্রবোধবাবু একটি বিষয় বিবেচনা! করেন নাই। তীহার গ্রন্থ আমার 
গ্রন্থের পুর্বেই প্রকাশিত হইরাছিল। অতএব আমি যে পাঠাস্তর গ্রহণ করিয়াছি 
তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিতই নিপ্ধারিত হইয়াছে । জংস্কৃত টীকা, ভিব্বতীয় 
অনুবাদ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু বিষয় বিবেচনা করিয়া! যে আমি পাঠ নির্ধারণ 
করিয়াছি, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা বায়। তিনি 
আমার যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যে তীহারই ত্রাস্তি মাত্র, এবং 


রি রাতে রনি রা রিনি বারেল রারেবভাহি রানার হাতে 


' ক্ুতেই বেশ বোঝা যাবে যে, পাঠনির্াক্ণে মণীন্্বাবু কোন একটা। আুচিত্তিত- 
প্রণালী অনুসরণ করেন নাই”, ইত্যাদি। ইহা হার হাঁমবড় ভাবের" 
উক্তি মাত্র। আমার বিশ্বাস (বাধ্য হইয়া ইহা বলিতে হইতেছে বলিয়! 
আমি ক্ষমা প্রার্থন! করি) চর্য্যার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রাকাশিত করিবার 
দ্বিকে যে আধার গ্রন্থ অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তাহা এখন ভি”: 
স্বীকার করিতে বাধ্য । তিনি না করুন, আমার গ্রস্থ পাঠ করিয় অনেকেই 
লিথিয়াছেন যে, এতদিনে চর্য্যার একটি নির্ভর-যোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল, এবং চর্ধ্যার ছুত্রেপ্র তত্বের মধ্যে সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার, 
জন্মিয়াছে। ১ ৩ 
আমার গ্রন্থের প্রতি যে প্রবোধবাবূর বিদ্বেষের কারণ বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহা এখানে বলা প্রস্বোজনীয় বলিয়। মনে করি। সাহিত্য-পর্সিষদে যাতায়াত: 
করিবার কালে ইহার বর্তমান কর্ণধার ব্রজেন্ত্রবাবু একদিন আমাকে বলিক্না- 
ছিলেন__“প্রবোধবাবু বহুকাল যাবৎ চধ্যা-সম্পাদনের ভাঁর গ্রহণ করিয়াছেন, 
অথচ আজ পর্যযস্ত কোন কপি দেন নাই। আমি আপনাকে এই ভার প্রদান' 
করিলাম ।” ইহার পরে আমি কার্য আরম্ভ করি। তিন চারি মাস. পরে' 
তিনি বলিলেন-_“গ্রবোধবাবুই সম্পাদন করিবেন, অতএব আপনাকে আর 
এই ভার দিতে পারি না।”» কিন্তু তখন আমি কার্ধ্য প্রায় শেষ করিয়া 
আনিয়াছি। অতএব বিশ্ববিগ্ভাল় হইতে ইহ! প্রকাশিত করিবার বন্দোবস্ত .. 
করিলাম । আজ পর্যন্ত পরিষদ্‌ প্রবোধবাবূর নিকট. হইতে কোন কপি ' 
পাইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহার এই আলোচনা -হইতে মনে হয় তিনি 
যেন কিছু প্রসব করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর তিনি চুপ 
করিয়া বসিয়াছিলেন কেন, ইহা! জিজ্ঞাসা করিতে পাবি কি? প্রবোধবাবু 
তাহার এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাত 
বিচারসহ নহে। চর্ধ্যার পাঠ ছিল, সংস্কৃত টীকা ছিল, ইহার উপর আবার 
তিব্বতীয় অন্ুবাদও তিনি পাইয়াছিলেন। এরই সকল উপকরণ থাক সত্বেও, ; 


১৪২ বাঙ্গালা সাহিত্য 
প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া যে তিনি অহেতুক আক্রমণে মনোনিবেশ করিয়াছেন, 


তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে. পারা যায়। আমার গ্রন্থ . * 


প্রামানিক সংস্করণরূপে গৃহীত হইতে পারে, প্রবোধবাবুর এই ভীতি সম্পূর্ণ ই 
অহেতুক, কারণ আমি জানি যে, দলবদ্ধ হইয়া! “গরম্পর প্রশধসাকারী-সমিতি” 
(এও! 00078008১০০ ) গঠিত করিতে ন! পারিলে বর্তমানে 
সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়। অতএব তাহার বিচলিত হইবার কোনই কারণ 
নাই। 


বিদ্যাপতি 
৮ ব্রজবুলি 


বিদ্তাপতির পদাবলী যে অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিন্নাছে 
তাহাতে দেখা যায় যে, ইহার অধিকাংশ পদই তথাকথিত ব্রজবুলি ভাষায় 
রচিত। অতএব প্রথমত! পদের বাহন ভাষা অন্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে 
পথাস্তরত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করাই সঙ্গত বণিয়! মনে হয়।,/ ব্রজবুলির 
উৎপত্তি সম্স্বীয় অদ্ুত তব এদেশে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। . বদেশে 
সুললমান-রা্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হহীল, কিন্তু তখনও মিবিলায হিন্্রা'জগণ শ্যাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিতেন।- তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়! মৈথিলী প্ডিতগণ স্তায় 
ও স্থতি শাস্ত্রের চর্চায় বিশেষ প্রসিদ্িলাত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে 
ছাত্রের বিগ্তাশিক্ষার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। তাঁহার! মিথিলার কবিগণের 
স্মঘুর পদাবলী কণ্ঠন্থ করিয়! আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার-করিয়াছিলেন। ক্রমে 
বঙ্গ-কবিগণ তাহাদের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া মৈ্টেনী ও বাঙ্গালার মিশ্রণে, উৎপন্ন 
ববুশিতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। -ই্হাই নাকি বজবুলির 
উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ইতিহাস। ইহাঁও বলা হইয়া থাকে মে, ব্রজবুলি বাঙ্গালার 
 উপভাষা মাত্র, এবং ইহা বঙ্গদেশে উৎপন্ন, পরিপুষ্ট, এবং বর্্ীর কৰিগণ দ্বারাই 
ব্যবহৃত হইয়া৷ আসিয়াছে।* কিন্তুএই সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। ব্রজবুণির 
উৎপত্তি যদি বলগদেশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ 
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৯৪8 বাঙ্গাল! সাহিত্য, 


খোঁড়শ শতাবীর প্রথম ভাগেই, ইহার প্রচলন মাদরাজের সীমান্ত প্রদেশ হইতে 
আসাম পর্যন্ত কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? চৈতন্তদ্েবের সহিত রামানন্দ 
রামের সাক্ষাৎ ১৫৯১।১২ ত্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল । তিনি সেই সময়ে ব্রজবুলিতে 
রচিত একটি পদ চৈতন্তদেবকে গুনাইয়াছিলেন। অতএব. ইহা! সেই সময়ের 
পুর্ববেই রচিত হইয়াছিল। তাহা৷ হইলে এই গীত রচনার সময় ষোড়শ শতাবীর 
প্রথম দশকের মধ্যে ধরা যাইতে পারে । সেই সময়ে তিনি ছিলেন গোদীবরী- 
স্ীরে অর্থাৎ মাদ্রা্ছের সীমান্ত প্রদেশের সপ্নিকটে। আর বঙ্গদেশের প্রথম 
ব্র্বকুলিতে রচিত পদের সন্ধান নাকি পাওয়। যায় যশৌরাজ খানের রচনার | 
কবি এই পদটিতে হোসেন সাহের উল্লেখ করিয়াছেন। হোসেন জাহের 
বাক্ষত্কাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ । অতএব এই সময়ের মধ্যে পদটি রচিত- হইয় 
খাকিবে। ইহা! প্রায় রামানন্দ রায়ের রচনার অমসামগ্রিক। সেই সময়ে 
রেডিও যন্ত্রের উন্তাবন হয় নাই। অতএব বঙ্গদেশে উৎপন্ন ব্রজবুলি রীমান্দ 
সায় সংক্রমিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ রামানন্দের পদ ১৫১১ খ্রীষ্টান 
পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু যশোরাের পদ ইহার পরেও রচিত হইতে পারে 
ক্কারণ হোসেন সাহ স্ুুশাসক বলিয়া গ্রসিদ্ধি লাভ করিবার পরেই -ইহা। রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া ধারণ! করা সঙ্গত। এই অবস্থায় ব্রজধুলির উৎপত্তি বাঙ্গাল 
দেশে হইয়াছিল ইহা বল| যাইতে পারে না। অতএব বাঙ্গাল! ও মৈথিলীর 
মিশ্রণে ব্রজবুলির উৎপত্তির সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া গড়ে। অন্ত কোন 
প্রাদেশিক ভাষার সহিত মৈথিলীর মিশ্রণে বরজবুনির, উৎপত্তি হইয়াছিল, -এ 
ধারণাও সঙ্গত নহে, কার্ণ তাহা হইলে আমর! রামানন্দ রায়ের পদে উড়িয় 
ও মৈথিলীর সংমিশ্রণ দেখিতে পাইভাম.। অতএব ত্রজবুলির উৎপত্তির ইতিহাত 
অনুসন্ধান করিবার কাজে মৈথিলীর কল্পন] পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

তাহা হইলে বরজবুলির উৎপত্তির ইতিহাস কি? | ইহা যে ক্থ্য. ভাষা নহে 
কাত ভাব)তাহা সকলেই স্বীকার, করিয়া থাকেন। ছামাদের্রোটীল 


রা শরিযারা রা... রিপার নি রিল রিল ৮ ক পরাতে সবর. 2 জন 











বিদ্াপতি ১৫৫. 


ফ্বধাই বলিতেছি।১ সায়ণাচার্য্য গাথা! শব্ষের ব্যুৎপত্তি এইরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন__“গাথ। সরবৈর্গীতুং যোগ্য! গীতিঃ* এবৎ “সভাষিতত্বেন সর্বৈ্গীযমানা 
গাথা” অর্থাৎ “যাহ! সকলের.গানের যোগ্য, অথবা স্ভাষিত বলিয়া যাহা 
সকলেই গাঁন করিয়া থাকে, তাহাই গাথ1।” ক্রাক্মণ-গ্রস্থের বহু স্থানে গাথার 
উল্লেখ রহিয়াছে । ললিত্তবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্বশীস্ত্রের পদ্য অংশকে গাঁথা বলা 
হয়। জাতকে “তেন বুত্তৎ” বলিয়া এক একটি গাথা উদ্ধত হইয়াছে। ইহা 
হইতে স্ষ্ইই বুঝিতে পারা যায় বে, এই সকল গাথা পুর্বে লোকের মুখে মুখে 
শ্বীত হইত, পরে তাহা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। সুপ্রাচীন গ্রন্থ লল্িত- 
বিস্তর হইতে এখানে একটি গাথা উদ্ধত হইল-_ 


অঞ্ুবং ব্রিভবৎ শরদ ভ্রনিভং 
নটরঙ্গসমা জগি জঙ্সি চ্যুতি। 


ইহার দ্বিতীয় পড্ক্তি শুদ্ধ সংস্কতে এইরূপ হইবে-_নটরঙগপমৎ জগতি অ্ম 
চ্যুতিঃ। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই গাথার ভাবী শুদ্ধ সস্কতও নহে, 
প্রাকৃত নহে, কিন্তু উভয়ের, বিচিত্র সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন.। ,অপত্রধশের 
* প্রভাবও গাঁথার ভাষায় লক্ষিত হয়, যণা__-“উদকচন্দরসমা ইমি হেমে) কামগুণা£৮” 
( ল্টীতবিস্তর ), অথবা “সদেবকু (সদ্দেবকে ) লোক” ( উ)।  অপতভ্রধশের 
স্থান. সাধারণতঃ প্রাকৃতের পরবর্তী স্তরে নির্দেশিত হয়, কিন্ত এখানে ললিত- 
বিশ্তরের স্তায় প্রাচীন গ্রস্থেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহার ক্রারণ 
এই যে, এই ভাষার মধুরতী হেতু ইহা তখনই সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ 
ৃ প্রচলিত হইয়া! পড়িয়াছিল, পরে সাহিত্যে স্থান, লাভ করিয়াছে। এক একটি 
শ্াথায় আবার সংস্কত, মাগ্বী, ও 'অপত্রধশের বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়, যথা “ন্রমপত্র ফলা সদ্দি শ্রোতু যথা ।” -এইকূপ মিশ্র ভাষায় কবিতা 





২). খীকশিদাঁল বিরাশওর শালী সম্পাদিত পালিপ্রকাশ প্রবেশক, ৪৮৬৪ পু হইতে 


১৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্য 
ব্নচনার নিদর্শন পরবর্তীকালেও পাওয়া যায়। এখানে ১৬০২ ত্রীষ্টাে লিখিত 
একখানি পুথি হইতে ফকিররামের অঙ্গদররায়বারের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-_. 
অঙ্গদকে। অঙ্গ দেখি, সব রাখস পাতিল মায়11" 
শত শত রান হোঁকে বঅঠে, ধরকে অদভূত কাআ। 
ইনকো বাত সুুনা হো সেই রোজ বিভিসনকো আগে । 
রোজ রোজ জপ জক্ঞ করে, উএ রাঙনগণকে লড়কা। 
আট ঘড়ি ললাটমে রহে, জজ্ঞ ভসমকি ঠড়কা। ॥ 
- নহি সে এতেক জৌর লঘুগ্ুরু না মানিস্‌ রে। 
এতেক দাউ-তেজ বিনু ইন্দ্র পকড়িন্‌ রে ॥ ৃ 
দিনিািিরি সারির রিনার নিবাস 
ইত্যাদি । . 
ইহা সংস্কৃত তৎসম, তন্তব, প্রার্কৃতঃ অপভ্রংশ, হিন্দী, বাঙ্গাল], প্রভৃতি 
মিশ্রিত. এক. কৃত্রিম ভাষা মাত্র। লোক-মনোরঞ্রনের অন্য যে ইহার কাট 


হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্র নবুলির উৎপত্তিও এইভাবে হইয়াছে। 


সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদ্রকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে ব্রজনবু'লির ব্যাকরণ লইয়! 
আলোচনা করিয়াছেন (এ, ২৩৮-১৪৩ পু ভষ্টব্য )। তাহা হইতে সঙ্কলিত 
করিয়া! এই ভাষার আংশিক বিশিষ্টতা এখানে প্রদণিত হইল-- 
প্রথমার একবচনে এবং দ্বিতীয়ায় প্রায়ই কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। 
কখনও কখনও সপ্তমীতেও। চর্ধ্য এবং কৃগুকীর্তনে এই রীতি পূর্বেই প্রবর্তিত 
হারা । ইহা ব্যতীত কর্তকারকে কখনও এ। 
তৃতীয়া এ, হি, হি'। 
ষ্ঠীতে ক, কা, কি,কে। 
অপ্তমীতে এ, হি, হি'। 
-.. এই সকল বিভক্তির ব্যবহার চর্ধ্যাপ্দে পাওয়া যায়। অতএব ইহী নূতন 
স্ষ্টি নহে। 


চর্যাপদ ১৪৭ 


মধ্যম পুকুষে__তুছ', তোছে, তুয়া, তোর-_ইত্যা্দি | 
প্রথম পুকুষে-_সোঁ, সেহ, তাহে, তু, তাক, তাকর, ইত্যাদি । 
.. ধাতুর উত্তর উত্তমপুরুষে__অ, ই, উ, শু; মধ্যমপুরুষে--অ, অসি; প্রথম- 
পুরুষে--অ, অই, উ ইত্যাদি । 
অতীত কালে অল, এবং ভবিষ্যৎ কালে অব, অনুজ ৷ এই সকল 
বিভক্তির ভূখিকাংশই চর্যযাতে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায় . 
এখন » বঙ্গদেশ, ও আসামে রচিত ব্রজবুলির প্রাথমিক পদগুলি 
লইয়া! আলোচনা করা যাইতেছে । | 


রামানন্দ রায়ের পদ 


পহিলহি রাগ নয়ন-তঙ্গ ভেল | 

অন্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

না'সো রমণ না হাম রমণী । 

দুছ' মন মনোভব পেশল জনি ॥ 

এ সথি সে? সব প্রেম-কাহিনী। 

কান্গু-ঠামে কহুবি বিছুরহ জানি ॥ 

না থোজনু' ছুতি না খোজলু' আন। 

দুহক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ 

অব সে! বিরাগে তুছ' ভেলি ছুতি। 

সুপুরুথ-প্রেমক প্রছন রীতি ॥ ইত্যাদি । 

প্রথমতঃ এই পদটির উৎপত্তির ইতিহাস সন্বস্ধে আলোচনা করা যাঁইজ্তেছে। 

গদটি চৈতষ্ঠচরিতামূতের মধ্যের অষ্টমে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্জদাস কবিরাজ 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি দাঁফোদরশ্বরূপের করচ! অনুসারে রাঁমাঁনন্দ- 
মিলনলীল। প্রচার করিয়াছেন । এই গ্রান্ত এখন পাঁওয়া ষায় না তথাপি ইত 


১৪৮ বাঙ্গালা সাহিত্য 


বাঙ্গালী, আর রামানন্দ উড়্িষ্যা বাসী, কিন্তু উভস্বেই সংস্কৃতভ্ঞ, অতএব তাহাদের 
কথাবার্তা অংস্কতে হইলেই উভয়ের পক্ষে বুঝিবাঁর স্থবিধা হইতে পাঁরে। 
প্রকৃতপক্ষে কবিকর্ণপুরের চৈতম্তচন্দ্রোদয় নাটকে এই পদটির অনুবাদ শংস্কত 
ভাষাতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । কিন্তু ১৫৪২।০খ্রীগ্ভাব্ধে রচিত চৈতন্তচরিতা মৃত 
মহাকাব্যে ইহাকে ব্রজ্বুলী-ভাষায় পাওয়া বায়।* ক্ৃষ্দাস কবিরাজ 
স্ব্ূপের করচা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিরাছিলেন বলিয়! লিখিয়াছেন। ইহাতে 
বোধ হয়, উক্ত গ্রন্থে এই পদট ছিল। তাহা। হইতে কবিকর্ণপুর তাহার 
মহাকাব্যে ইহা! যথাযগ উদ্ধত করিরা থাকিবেন,কিস্ক নাটকে তিনি ইহার 
সংস্কৃত অনুবাদ মাত্র প্রদান করিয়'ছেন। তাহা হইলে পদটি ষোড়শ শতার্ধীর. 
প্রথম পাদে রচিত হওয়াই সম্ভবপর । অতএব সেই জমরে বঙ্গদেশে উৎপন্ন 
তথাকথিত ব্র্জবুলীর প্রভাব রামানন্দের উপর পতিত হইতে পারে না। ইহ! 
হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার যায় যে, পদটি রচনার অন্য তিনি বঙ্গদেশের নিকট 
খণী নহেন। রামানন্দ যে সংস্কৃত ও প্রাকতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা! 
জগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে বুঝিতে পারা" যায়। তাহার এই বিদ্যা যথাযথ 





১০ ডাঃ বিমানবিহীরী মন্তুমরীর মহাশয় “্রীস্তৈষ্তচরিতের উপাদান” নামক গ্রস্তে কৰি 

. কর্ণপুরের এই উন গ্রন্থ লইয়া আলো5ন। করিয়াছেন । তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদান 
কবিরাজ কবি কর্ণপূরের উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনেক স্থানের ভাঁবানুবাদ বা! আক্ষরিক অনুবাদ 
করিলেও তাহার খণ স্বীকার করেন নাই। ইহাতে এ বৃদ্ধ বৈণবের প্রণ্থি অবিচার করা 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণদাঁস যথন স্বরূপের করচার উল্লেখ করিয়াছেন, তথন বুঝ] যাঁর 
যে, এ গ্রন্থ তখন ঠাহার নিকট ছিল, এবং তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া রাম!নন্দমিলন-লীল!. 
বর্ণনা করিয়াছেন । বিমীনবাবুও স্বীকাক্স করিয়াছেন থে, কৃ্ণদাস ও কবি কর্ণপুর উভয়েই অন্ত 
কোন গ্রন্থ আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কৃষ্ৰাসের স্বীকৃতি হইতে জালা যায় যে, ইহা 
স্বরপের করা । অতএব বিমানবাবুর সিদ্ধান্ত হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কবিকর্ণপুরও ইহা 
আদর্শশবর্প গ্রহণ করিয়। থাকিবেন, কারণ ইহা অপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ কোন 
গৌড়ীয় বৈষব কর্তৃক রচিত হ্ইয়াছিল বলিয়া আজও জানা যাঁয় নাই | ধাঁহার নিকট এই 
্রস্থ ছিল, এবং রূপ-রধুনাথ বাহার শিক্ষা্নাতা ষ্ঠাহার নিকট করচার আদর্শে রচিত কর্ণপুরের 
গ্রন্থের কোনই মুলা থাকিতে পারে না! এইজন্তই তিনি তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন বো 
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বিষ্ভাপতি সঃ 


প্রয়োগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবেই এই পদটি রচনী করিতে পারেন কিনা 
তাহাই দেখিতে চেষ্টা কর। বাউক। 3 

উদ্ধত পদের মধ্যে রাগ, নয়ন-ভঙ্গ, অন্ুদিন, অবধি, মণ, রমণী, মন, ১ 
মনোভব, সখি, প্রেম-কাহিনী, দুতী, মিলন, মধ্য, পাঁচবাণ, বিরাগ প্রভৃতি শর 
তৎসম ! অন্ভান্ত শব্দের মধ্যে-- 


ভূত+ইল্পস্ভইল_ভেল। এই উভয় রূপই চর্য্যাপদে পাওয়া যায় € ১১, ১৪, 
২৩ প্রভৃতি চর্য্যা দুষ্টব্য )। 


ভেলি শবে স্ত্রীলিঙ্গে ইকার যুক্ত হইয়াছে। ক্রিয়ার এই বিশে 
চর্ধ্যাপদে লক্ষিত হয় ( তু৪__-ভইলী- চর্য্যা-_৪৯ )। 

সেইরূপ গত+ইল-গেল (তু চর্ধ্য! ২,৪৭ ইত্যাদি) অতএব অন্ততঃ 
ঘবাদশ শতাব্দীতে উপর এই সকল পের অন্য মৈথিলী প্রভাব স্থীকারধ্য নহে। র 

পেশিত+ইল্পেশিল, পিশিল_-পেশল। ইহাতে মধ্যবর্তী শকারের ইকার 
লোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিষ্তাপতির আবির্ভাবের পুর্বে রচিত (পরে 
প্রমাণিত হইয়াছে) শ্্রীকুষ্ণকীর্তনেও এইরূপ বহু প্রয়োগ লক্ষিত হয়, যথা 
কাল পাত করলে মো! উত্তরে (ত্র, ২য় সং, ১১৪ পৃঃ)। এখানে করিলে! 
স্থানে করলৌ, কিন্তু অন্যত্র “করিলে” ( , ১০, ১৩ পু? দ্রষ্টব্য ), এবহ “করিহ” 
(ধ, ৮পুঃ )স্থানে “করহ” (ত্র, ৯ পৃঃ)। এই ভাবেই “বাঢ়ল”, “কবি” 
পদ্ধয়ের উৎপত্তি হইয়াছে । শব্দের মদুরতা সম্পাদনের অন্ত এই পরিবর্তন 
স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে । . তথাপি ইহাতে প্রাকৃত--প্রভাবও লক্ষিত 
হুইতে পারে, কারণ প্রাকৃতে হুসাঁষি, হসিমি, হসমি এই ব্রিবিধ প্রকার প্রয়োগই 
দেখা যায়। অতএব ইহার. জন্ত মৈথিলী প্রভাবের কল্পনা করা সঙ্গত নয় । 
প্রাক্কতের প্রভাবে নৈথিলীতে হয়তঃ একটা বিশেবত্ব ফুটিযা উঠিয়াছে, কিন্তু এই 
প্রভাব যে বাঙ্গালাতেও পড়িয়াছিল, তাহা! শ্রীকতকীর্তনের উদ্ধত প্রয়োগ 
হইতে স্পরই ধারণা করা যায । বিশেষতঃ প্রাচীন ক্ত প্রত্যয-জাত পর্ধের সহিত 
বিশেষণের ল যক্তু হইয়া হল, অল প্রভৃতির উদ্ভব প্রায় ছুই হাজার বৎসরেরও 
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এই সকল পদ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। প্রাকুতে অস্মদ্‌ শব্দের প্রথমার' 
একবচনে অহ, হুং প্রভৃতি পদের প্রয়োগ. রহিয়াছে । অহম্‌ জাত অহকম্‌ 
হইতে অ এবং ক লোপে হম্‌ বা হং হয়। ইহার সহিত অপত্রংশের উ (কারণ 
অপত্রংশে সর্বত্র উকার-প্রবণতা দৃষ্ট হয়) যোগে হউং পদ অপত্রংশে প্রথমার 
একবচনে ব্যবহৃত হইন্নাছে। তাহা হইতে চর্ধযার হাউ পদের উৎপত্তি (পর, 
.. ২৯৮ ২* অথ চর্্যা জ্টব্য)। ইহা! হইতে উৎপন্ন হাম, হামি, হাঁমারা প্রভৃতি পদ 
এখনও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (চা, ৮১৫ পৃঃ 
অব্য )। তু০__“হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা, ভালমন্দ নাহি জানি” (বৈষ্ব 
পদ্যাবলীতে )। অতএব প্রারুত প্রভাব জাত “হাম” মৈথিলীর সংস্পর্শে না 
আসিয়াও রামানন্দ রায় ব্যবহার করিতে পারেন। জগন্নাথ-বন্লভ নাটক 
হুইতে দেখা যায় যে, প্রাক্কতের সহিত তিনি বিশেষরূপেই পরিচিত 
ছিলেন। . 

প্রা্কতের সম্বন্ধ ও সন্প্রদানের দৌণৃহৎ হইতে ছুহ' ( অপত্রংশের উকার 
প্রবণতার প্রভাবে ) উৎপন্ন হইয়াছে । তুলনীয় ছুইহে (কঃ কী, ২য় সং, ৯৭, 
১০৬ পৃঃ)। ইহার সহিত বীর ক যোগে ছুহ'ক। 

সতবযাদৃশন হইতে জেহেন_ঘ্েহ_জেন। ইহাই জনি রূপে উদ্ধৃত 
পদে পাওয়াঁ যাইতেছে। গাথা ভাষায় পদের অস্তে কখনও ই-কার, এবং 
উ-কার ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা১__“বিপপ্ত ধর্ম ইমি ( ইমং )৮ এবং 
-কিশলৎ ইমু ( ইদৎ ) সর্কং।” প্রাচীন বাঙ্গালা রচনাতেও এই উভক্প রূপই 
পাওয়া ধায়, যথা--না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে” (পদাবলী) 
এবং +চত্তীর আল্তার় হনু হাতে পা ছিজ অনু” ( কৰিকঃ )। অতএব গাথা- 
অপভ্রংশের প্রভাবে “জনি” পদের উৎপত্তি হইতে পাঁরে। ইহা বাঙ্গালা এবং 
মৈথিলী এই উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 

বৈদিক এব হইতে এবং, এববস্‌_এববহি--এবৈ হইয়া এবে (চা ৮৫৬৭ 


বিষ্যাপতি ১৫৯ 
পৃঃ রষটব্য )। ইহারই স্বরের তরলতা সম্পানে অব ক্ধপের উত্তব হইয়াছে।» 
অতএব মৈথিলীর প্রভাবাধীন না হইয়াও কেবল" শোর মধুরতা সম্পাদনের 
ঘন্য অব রূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। রর 

তুহঃ_কাহারও মতে ত্বকম্‌ হইতে শৌরসেনী অপত্রংশ তুহ হইয়্াছে। 
মতাস্তরে ত্বমূ হইতে. তুম্‌ হইয়া তু+বিশিষ্টার্থক হু-্তুহ' (চা, ৮১৯ পৃঃ )।' 
মতাস্তরে প্রাক্কতের ষঠীর বহুবচনের তুম্হাণং হইতে মাগধী অপভ্রধশে তোই-_ 
তুই (চা, ৮১৮ পৃঃ)। ইহার সহিত অপভ্রধশের উকার মুক্ত হইয়াও তু 
হইতে পারে, অথবা পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে তুহ্থা। এই সকল শব্ধ ভাষার. : 
মধুরতা সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র, অতএব ইহাদের স্বরূপ-নির্ধারণ: 
করিতে এইরূপই বিভিন্ন মতবাদের স্থষ্টি হইবে । 

অবশিষ্ট পহিলহি, সো, ঠাম, এ্রছন প্রভৃতি শব প্রাকৃত প্রভাবআাত। 
মৈথিলী-গ্রভাব রামানন্দের উপর সুদুর গোদাবরী তীরে সংক্রামিত হইয়াছিল, ৬ 
এই ধারণ! অপেক্ষা তিনি স্বীয় প্রারুতজ্ঞান-প্রভাবে শক চয়ন করিয়া, এই 
মতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় 


য] টিশোরাজ খানের পদ' 


এই কবির নিম্বোদ্ধত পদ্রটিকে বঙ্গদেশে রচিত ব্রজবুলির আদি নিদর্শন, 
রূপে. প্রচারিত করা হইয়াছে_- 
এক পয়োধর চন্দন-লেপিত 
আরে সহজ্‌ই গোর । 
হিম-ধরাধর কনক ভূর 
কোলে মিলল জোর ॥ 
মাধব, তুয়া দরশন-কাজে | 





ফি না 
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আধ পদচারি করত সুন্দরী 
বাহির দেহলী মাঝে 
ভাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত : 
ধবল রহল বাম। 
নীল ধবল কমল যুগলে 
টাদ* পৃজল কাম ॥ 
শ্রীযুত হুসন অগত-ভূষণ 
সোই* ইহ*.রস জান। 
পঞ্চ গৌড়েস্বর ভোগ-পুরন্দর 
ঃ ভণে যশোরাজ-খাঁন ॥ 
কিন্ত এই পদের পাঠাস্তর রহিয়াছে, যথা 
১। গৌর ২ করিঞ্া ৩। ছুইটাদ 
৪-৪। পুজল কোটি কাম; ৫ কতকোটিকাম ৫। সোহ ৬। এ 
এই পদের মধ্যে দেহলী শব্দটি তৎসম (তু০_-“দেহলী-দত্ত পুশ: 
এমেঘদূত )। মিলল, পুর্জল, রহল পদব্রয়ের রূপ সম্বন্ধে আলপোচন! করিয়। 
পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, এই জাতীয় প্রয়োগ প্রীন্ষ্ণকীর্তনেও লক্ষিত হয়। 
গোর স্থানে গৌর, করত স্থানে করিএ, যুগলে স্থানে ছুই চাদ, এব্‌ৎ ইহ স্থানে 
.এ পাঠাস্তরে পাওয়া যায়। মুল রচনা পরিবন্তিত ক্রিয়া ইহাদের টি 
হইয়াছে কিনা তাহ অনুসন্ধানের বিষয়। “্রীযুত হুসন” নিশ্চয়ই মধুরতাঁর , 
জন্য লিখিত হইয়াছে। এখানে মৈথিলী প্রভাবের কল্পন| বৃথা । “খাঁন”এর 
সহিত মিলাইবার জন্য “জান” লিখিত হইয়াছে । ইহাও মৈথিলী প্রভাবের 
সাক্ষ্য প্রধান করে না। আর, আধ, ডাহিন, বাম প্রভৃতি প্রাকৃত শবগুলি 
মৈথিলী ও বাঙ্গালাতে সমভাবেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । সং--তব 
হইতে তুব, তুহ প্রার্কত রূপ । তাহা হইতে বিশিষ্টার্ঘক আ যোগে তুআ' 
মৈথিলী- প্রভাব ব্যতীতও হষ্ট হইতে পারে। পুয়াদের নিকট -টসধিলী 


রি: লা রিকি. নর রর তর নরেন রিদয় বিহ্বল কে. ানিলিলা ভা রয়ালারা রাত 
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অপেক্ষা কবি নিজের রসবোধ হইতেও ইহার স্থষ্টি করিতে পারেন, এই ধারণাই 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 


আসামের ব্রজধুলি 


শঙ্করদেব “রুঝিণীহরণ-নাট” নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন । + ইহা 'পবিনদ রক্জ বের চন্দ্র” শকে অর্থাৎ ১৪০* শক বা ১৪৭৮ ব্রষ্টাবে, 
মতান্তরে ১৫৩১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল । ইহার গীত এবং পাত্রপাত্রীর 
কথোপকথন গ্রস্থতি সমস্তই এই কৃত্রিম ভাঁষায় রচিত হইয়াছে। তথাপি 
রামানন্দ রায় ও যশোরাপ্ধ খানের উদ্ধত পদদ্য়ের সহিত ইহার ভাষাগত 
বিভিন্লতা রহিয়াছে । দৃষ্টাস্তশ্বরূপ ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হইল__ 
বসতি দিগন্তর নাথ হামাঁরু& 
ভেণ্ট কেমনে হোই স্বামী মুরারুপ। 
হামু কিস্করী হরি নাথ হামার। 
কহ শঙ্কর রুক্ধিণীক ব্যবহার ॥ ১৫ পৃঃ 
অন্তত্র__ 
যোহি ভয়ে! অবতার । 
হরলি ভূমিকু ভার ॥ ২ পৃঃ 
ইতি জ্ঞাত্বা সবে সাবধানে থাক । ৫ পৃঃ 
তোঁছে! সম পুরুষ কতিহ' নাহি পাই ! ৯ পৃঃ 
সুঙ্ছিত হয়া তৎকালে গরল। ১৯ পৃঃ 
তোহে? হামাক বিবাহ করিতে আবল। ২৯ পৃঃ 
তব পর্দ-পঙ্কজ জীবন জাগবাস। ২৫ পৃঃ 
ভুহু যব জীবুন বাল ছোড়হ 
তএঞ তব তয় বধ ভাগী । ৩০ পহ 
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এই ভাষা যে কবির নিজের সৃষ্ট তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ 
“হামার” ও “ুরারু” পদঘয় জ্টব্য। এই উকার অপন্রতশের প্রভাবে 
আিয়াছে। মৈথিলীতে এইরূপ পাওয়া যায় না। তারপর “হাম” স্থানে 
গহাসু” | ইহাঁও অপত্রথশের প্রভাবে গঠিত। মৈথিলীতে, এবং রামানন্দের 
পদেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। অথচ “ব্যবহার” এর সহিত মিল রাখার 
আন্ত “হামার” পদও প্রযুক্ত হইয়াছে। রামানন্দের "পুরুখ” স্থলে এখানে 
পুরুষ” পাওয়া যাইতেছে। সংস্কৃত “তৃত্বা” স্থানে “ভয়ো” এবং “হয়া” এই 
উভয় রূপই পাওয়া যায়। আবার “্ঞাত্বা” পদও অপরিবন্তিত রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। “তব” এবং “কুয়া” উভয়ই পাওয়া যাইতেছে সেইন্ষপ “তোহো” 
এবং “ভুহ” ইত্যাদি। ক্রিয়া পদে “হরলি”, “আবল”, “পরল” ব্যবহৃত 
রহিয়াছে । ইহা। হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কোন স্কুপ্রচলিত 
আদর্শ অনুসরণ করেন নাই। বঙ্গদেশে ব্রজবুলির উৎপত্তি হইয়া তাহা উভিস্যা 
-ও আসামে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে সর্বত্রই একই আদর্শ অন্ুঙ্থত হইত। এই 
'সকল পদ রচিত হইবার পূর্বে বিদ্বাপতি প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়া থাকিবেন, এবং 
তাহার পদও হয়ত অন্যত্র প্রচারিত হইয়া থাকিবে । তাহা! হইলেও আমরা 
একটা সুগঠিত আদর্শের আশ করিতে পারি, কিন্তু শঙ্করদেবের রচনায় ইহার 
সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি যে স্বাধীনভাবে শব ব্যবহার করিয়াছেন তাহা 
বুঝা যাইতেছে। সম্ভবতঃ ১৪৭৮ গ্রীষ্টাব্ষেই তাহার নাটক রচিত হইয়াছিল, 
নতুবা ১৫৩১২ গ্রীষ্টাব্ে রচিত হইলে তীহার শবচয়নে এত অসাদৃশ্ত লক্ষিত 
হইত না। যাহাই হউক, তিনি যে নিদ্ব প্রতিভার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন- 
ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহ! বুঝিতে পারা যায়। 

আসামী ক্রজবুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল কবিতা নহে, 
গগ্ও রচিত হইয়াছে, য্থা__ 

“ছে প্রাণ সখি, সে পাপী শিশুপাল তোহাক নাহি পাবে, ক্রি নিমিত্ত 
আকুল ভেলি, সে ভক্ত-বান্ধব মাধব তোহাঁক অবষ্টে রক্ষা করব ৮. “শি 


বিদ্ভাপতি ১৫৫ 


“করিবে” স্থানে “করব” আসামে যাইয়া স্থান লাভ করিয়াছে । ইহার কার 
কি? কুক্সিণীহরণ-নাট একথানি ক্ষুদ্র নাটিকা, সর্বসাধারণের নিকট অভিনীত 
হইবার উদ্দেশ্তে'রচিত হইয়াছিল | এইজন্ঠ লকলের বোধগম্য সহ ও মধু 
ভাষায় ইহা রচিত হইয়াছে। এখানে ভাষা আসিয়াছে উদ্দেশ্য লাধনে; 
সহায়ক রূপে । প্রাচীন গাঁথা, এবং ফকির্রামের অঙ্গদরায়বারের ভাষাও 
/ এইই বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে /(মেথিলী, বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয় 
একই গোষ্ীতুক্ত ভাবার বিভিন্ন প্রকার মাত্র। অতএব তাহাদে; 
পরস্পরের মধ্যে সাদৃগ্ত থাক খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই কবিগ্ণণ মিশ্ 
ভাষা স্থষ্টিতে রসবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শব চয়ন করিমাছেন। ব্রজবুলি; 
উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নতুবা মুষ্টিমেয় পড়ুয়া; 
নিকট গান শুনিয়া সারা বাঙ্গালা, উড়িস্া ও আসামের কবিগণ ব্রজবুলিতে 
'পদ-রচনা় ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে না ॥ একা 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে_-২৬ সং চরঘ্যায় “বোলথি শাস্তি” পাওয়া যায়। উড়িম 
ভাষায় “করিথিলা, যাইথিলা” প্রভৃতি পদ স্ুপ্রচলিত। রুক্সিণীহরণ নাটকে-- 
একন্তাক সদৃশ বর কোন খানে থিক” (শ্রী, ১৫ পৃঃ)। আবার বিষ্তাপতির 
পদাবলীতে--“কেলি করণি মধূপাঁনে” € ১৭ সৎ পদ), এবং অবহট্ট ভাষা 
রচিত কীন্তিলতার--“সবে কিচ্ছু কিনইতে পাবথি” (প্র, ১২ পৃঃ) পাঁওয়া যায় 
এই একই রূপ উড়িস্া, বঙ্গ, মিথিলা ও আসামে পাওয়া যাইতেছে । বে 
কাহার নিকট হইতে ধার করিয়াছেন? ইহা সমাধানের জন্য প্রাচীন কোন 
মুলরূপের সন্ধান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রকৃত ও অপত্রধশ এই আদর্শে 
স্ষ্টি করিয়াছিল। সকলেই তাহা হইতে ঘে শব চয়ন করিরাছেন, শঙ্করণেবে; 
রচনায় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রজবুলি বঙ্গদেশে স্থি হইয়াছিল 
এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেকে বিগ্যাপতির পদ মৈথিলী ভাষার পরিনতি 
করিয়াছেন, কিন্ত কবি নিজেই এই ক্কত্রিম ভাষ| ব্যবহার করিয়াছিলেন কিন 
ইহাঃ বিচাধধ্য বিষয়, কারণ কীর্তিলতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন-_-“দেজিলব 


ন্ট মে ৪ 


১৫৬, সাজাঙা-সাহিত্য 


এই উনিীজত্ধজবুলির উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করিয়া! থাকে। মধুরতার « 
ভু ক্কত্িম ভাখার ন্ট হইয়াছিল। ব্রজবুলিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার, 
ইজপেক্ষাকৃতি কম, এবং বিভক্তিগুলিও প্রাকৃত ও অপত্রংশের মধ্য দ্দিয়াঁ উৎপন্ন . 
হইয়াছে। 'ব্যপ্তনবর্ণের লোপে অধিকাংশ স্থলেই স্বরবর্ণ ব্যবহৃত দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইভাবে ভাষার কোমলতা সাধন করা হইয়াছে । বৈষ্ণব, 
পদাবলী ভাবমুখর রচনা, এবং ইহা গান করা হইত । এই উভয় উদ্দেশ্য সাধন 
করার পক্ষে এই কৃত্রিম ভাষার প্রয়োজনীয়তা অন্থভৃত হইয়া খাঁকিবে। 
ঘিগ্যাপতি অনেক পদের প্রথম পছ্ক্তিতেই “প্রথম,” “প্রথমহি” শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন, আবার তিনিই যে ইহার পরিবর্ডে “পহিলহি” লিখিয়াছেন তাহা. 
মনুরতা সম্পাদনের জন্ নহে কি? এইভাবে কঠোরতা কোমলতাঁয় পরিবপ্তিত 
হইয়াছে। অতএব ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ধারণ! করিবার জন্য মৈথিলী ও 
বাজালার সংমিশ্রণের পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। সম্প্রতি প্রতাপরুদ্রের 
পিতার রচিত ব্রজবুলির পদেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।* তাহা হইলে তিনি 
ঘশোরাজ খানেরও পূর্ববর্তী । অতএব ব্রবুপির আদি কবি দুইজনই উড়িম্যার' 
লোক হইতেছেন। এই অবস্থায় এই কৃত্রিম ভাষার উৎপত্তি বঙ্গদেশে হইয়াছিল, 
ইহা সমর্থন করা যায় না । 

 ব্রতবকুলির উৎপত্তি-স্বন্ধে আর একটি কারণও নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

আমরা মুষ্তিপূজক, কিন্ত মস্তিনির্মাণের বিধি এই বে, বর্ণে ও আকৃতিতে ইহা 
সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বিশিষ্টতাসম্পূন্ন হইবে। সংস্কৃত দ্েবভাষা বলিয়া 
. শ্রচারিত হইয়া আসিতেছে, অতএব দেবতার লীলা-বর্ণনায় সংস্কত ব্যবহৃত 
হইতে পারে। যদ্ধি তাহা .না করা হয়, তাহা হইলে মুর্তিগঠনের বিধির 
অনুকরণে সাধারণ কথ্য ভাবা ব্যবহার না করিয়া বিশিষ্টতাসম্পন্প এক কৃত্রিম 
ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া! বোধ হয়। ব্রুজলীল্! 
মাধূর্য্যময় বলিয়া এই কৃত্রিম ভাষার নামকরণ হইয়াছিল ব্রজ্বুলি, অর্থাৎ, মধুর্‌_ 
ভাষা । ব্রঞ্জভাষার সহিত ইহার কোনই বম্বদ্ব'নাই। যো 


8%বিগাপতির পদাবনী 


ধর্বগ্তাপতির রাখ! সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাণ লিখিরাছেন-_“রাধা অল্পে অল্পে মুক্ুলিত. 
বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্তামের সহিত 
দেখা হয়, এবং চারিদিকে একট] যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। , 
খানিকটা হাঁসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি।” বিগ্যাপতির 
রাধা নবীনা নব্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভাল করিনা জানে না। দুরে 
সহাস্ত, সতৃষ্ণ, লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল একবার 
কৌতৃহলে চম্পক অস্কুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে 
একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি 
সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তাই লজ্জায়, ভয়ে, . আনন্দে, 'সংশঙ্কে 
আপনাকে গোপন করিধে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে ন|। 
বিস্তাপতির এই পদ্গুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীর চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ . 
চক্ষে পড়ে। কিন্তু সমুন্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, থে বিশ্ববিস্বত 
ধ্যানলীনতা আছে তাহ বিগ্ভাপতির গীততরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় ন11৮... 

আবার চণ্তীদাস ও বিগ্ঠাপতির তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন-- 
"বিস্তাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্তীদ্বাসের 
কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক । এইজন্য ছন্দ, সঙ্গীত এবং 
বিচিত্ররক্ষে বিষ্াপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌনধ্যসুখ- 
সন্তোগের : এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের . প্রথম আরম্তের 
আনন্দোচ্ছ্বাস। চণ্তীদ্বাসের যেমন__ 

নয়ন-চকোর মোর পিতে.করে উতরোল 
নিমিথে নিমিথ নাহি হয়। 
বিদ্ভাপতিতে সেরূপ উতরোধু ভাঁব নয়_-কৃতকট] উতরোল বটে। কেবল 


১ আয পিন লক আওতা পাপ . হাল তর্গাঁও না 
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বিষ্াপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা /- 
বাইতে পারে, অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে! এত লীলাখেলা নব নব 
বসোল্লাসের পরিণাম কথা এই যে__ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্থ 
তবু হিয়ে জুড়ল না গেল ॥ 

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইন্না গেল। ইহার পরে 
ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্তক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা অমাপ্ত 
হইয়াছে। চণ্তীদাস আসিয়া চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া 
'দ্বিলেন।” ্ 

রবীন্দ্রনাথ যে চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়া এই তুলনামুলক আলোচনা 
করিয়াছেন, তিনি প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস, শ্রীকষ্তকীর্তন-প্রণেতা বড় 
চত্তীদাস নহেন। তথাপি তিনি এই মহাঁসত্যের সন্ধান দিয়াছেন যে, 
বিগ্ভাপতির পরে চস্তীদাস আসিয়া “চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন” শ্্রীকুষ্ণকীর্তনের সহিত ধাহাদের অগুমাত্র পরিচয় আছে, হারাই 
স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বড় চণ্তীদাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে 
"পারে না। রাধার পরিকল্পনায় বিগ্ভাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস যে একই আদর্শ 
অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী আলোচনার ব্যাখ্যাত হইবে, কিন্ত 
বিগ্াপতির পরে চণ্ডীদাস আবিভূর্তি হুইয়াছিলেন; রবীক্রনাথের এই ধারণার 
হেতু কি ইহাই প্রধান বিচার্ধ্য বিষয় আর বিগ্ভাপতির কবৰিতা৷ পড়িতে 
পড়িতে সমীর-চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগই তাহার মনে পড়িয়াছে কেন? তিনি 
কবিতার অভিব্যক্তি দেখিয়াই বিচার করিয়াছিলেন, অতএব এইরূপ অভিব্যক্তির 
কারণ কি তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হওয়] উচিত। 

বি্ভাপাতির জময়ে উজ্জলনীলমণি রচিত হয় নাই, অতএব এই গ্রন্থের 
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-লকল রসশান্ত্রেই ব্রিবিধ নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে । নার়িকাগণের বয়স, 
অভিজ্ঞতা প্রতি বিচারে ইহারা যথাক্রমে মুগ্ধ” মধ্য, এবঘ,প্রগল্ভা বা প্রোচা। 
তন্মধ্যে সুদধা-_“নবঘয়ঃকামা রতৌ বামা মৃহ্ঃ ক্রোথি।% 
অন্যত্র - 
অভিনববিকশিতযৌবন-মদনবিকারা মৃদুর্মানে | 
বার্ভায়ামপি স্থরতেঃ পরাজ্ধুখী অত্রপা মুগ্ধা ॥ 
অর্থাৎ যাহার যৌবন অভিনববিকশিত, ম্দনবিকার অভিনব অমুধিত, 
লজ্জা যাহার প্রির়সধী, স্থুরতসম্বত্বীয় কথোপক্থনেও ষে পরান্মুখী, মানগহণে 
যে মৃদ, তাদৃশ নায়িকা মুগ্ধা বলিয়া কথিত হয়। ূ 
তন্মধ্যে অভিনবযৌবনার উদ্দাহরণ, যথা 
নয়নযুগল চরণধুগলের চঞ্চলতা হরণ করে, স্তন 'ও নিতঘদেশ মধ্যভাগের 
গুরুত্ব গ্রহণ করে, বাক্যবিস্যাসভদ্গী বৃদ্ধিমান্দ্ের যায় লজ্জাষান্যকেওড আক্রমণ 
করে, ফধতঃ দেহরাজ্যে শৈশবের অধিকার স্থলিত হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল: 
যেন লুঠন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। : 
এইরূপ বিবিধ অবস্থার বর্ণনা রসশান্ত্ে পাওয়! যাঁয়। বসমঞ্জরী রন্ৃতি 
গ্রন্থে আবার মুগ্ধ দ্বিবিধা বলিয়া বণিত হইয়াছে, যথা _স্ঞাতযৌবনা ও অজ্ঞাত- 
যৌবনা। ্রীকুষ্বীর্ভনের প্রথমভাগে এই অভ্তাতযৌবনার দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যাইবে । 
মধ্য। নারিকা জুলবি রত! € মোহাত্তন্ুরতক্ষম। ), মধ্যমরাপ সমু 
যৌবনা, অনধিকলজ্জাবতী, ঈষৎ প্রাগল্ভা এবং গৃড় বৈদগ্ধা হইয়া থাকে। 
প্রগল্ভা নায়িকা তরুণী, যৌবনান্ধা, মঘনোম্মন্তা, রতিকুশলা, এব “বিরীয়- 
মানেবানন্দাৎ রতারস্তেৎপ্যচেতনা” হইয়া াকে। 
ধীরা, অধীর, বীরাধীরা! এই ত্রিবিধ ভেদবশতঃ মধ্যা ও প্রগল্ভা ফড়বিধ 
আবার কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ রূপত্ব হেতু ইহার ঘাদশবিধ। ইহার সহিত মুগ্তা নাগগিকা 
যোগ করিলে হয় ত্রয়োদশ ভেদ। পরোঢ়াও অলৌকিকস্থলে না্লিকামধ্যে 





১৬০ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


করাহয়। উহাদের প্রত্যেকের আবার অভিসারিক1 বাসকসজ্জাদি অষ্টবি। 
অবস্থাভেদে নায়িকা দুইশত অষ্টবিধ। (দশরূপ, সাহিত্যদরর্ণ, অলঙ্কার-কৌস্তৎ 
্রসৃতিগ্রস্থ হইতে সঙ্কলিত হইল )। বিগ্তাপতি ও বড়, চ্তীদাস রসশাস্রে 
এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাধার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ূ 
বিদ্াপতির পদে প্রথমেই মুগ্ধার অন্তর্গত ড্ঞাতযৌবনার বর্ণনা পাওয় 
যায় 
মুকুর লই অব করত শিঙ্গার। 
সথি পুছই কৈসে সুরত বিহ্বার ॥ 
নিরজনে উরজ ছেরই কত বেরি। 
হুসইত আপন পয়োধর হেরি ॥ 
(নগেন্ত্র বাবুর সং, পৃঃ ২)। 


অব সব খন রহ আচরে হাত। 

লাজে সখিগণে ন পুছয় বাত ॥ 

স্তনইতে রসকথ| থাপয় টীত। 

যইসে কুরঙ্গিনি স্তনএ সঙ্গীত ! 

তি৪পঃ) 

অন্তত্র__ ৬ 2 
| চউকি চলয়ে খনে খন চল মন্দ । 

মনমথ-পাঠি পহিল অনুবন্ধ ॥ 

হৃদয়-সুকুলি হেরি হেরি থোর। 

খনে আচর দেই খনে হোয় ভোর ॥ 

কঙ পৃঃ) 

অন্যত্র. 
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ইথে বদি কেও করএ পরচারী। 
. কীদন মাথী হসি দএ গারী ॥ 
(তরি, ৭ পৃঃ) 
যৌবন-সমাগমের ধারণা রাধার অন্ধিয়াছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ 
করিয়াছে, ইহা দেখিয়া রাঁধা নিঙ্গেই মুগ্ধ হন, এবং গে'পন করিতে চেষ্টা করেন । 
রসের কথ! শুনিতে ভালবাসেন, আবার কেহ কিছু বলিলে ছল করিয়া গালি 
দেন। মন্মথের পাঠের প্রথম শিক্ষা তাহার আরম্ত হইয়া গিয়াছে। গ্জান করিবার 
সময়ে রাধার সহিত কুকের সাক্ষাৎ হইয়াছে । কৃঞ$ককে ভাল করিয়া দেখিবার 
জন্য রাধা ছল করিয়া মুক্তার মালা ছিন্ন করিয়া ফেলিলসেন। সকলে যখন মুক্তা 
কুড়াইতে ব্যন্ত, তখন তিনি কৃষ্ণকে ভাল করিয়। দেখিয়া লইলেন। রাধার এই 
কৌশল তাহার দয়ে মন্মথের আধিপত্যের কথাই ঘোষণা করে । 
সখি হে অপরুব চাতুরি গোরি। 
সব জন তেঙ্সি অগুসরি সঞ্চরি 
॥  আড়বদন তঁহি ফেরি ॥ 
তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেকল 
কহইত হার টি গেল। 
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু 
শ্তাম দরশ ধনি লেল ॥ 
(প্র, ২৫ পৃই) 
এখন'নিজ্রের যৌবন সম্বন্ধে রাধা সম্পূর্ণ ই সজাগ, এবং তাহার কার্যও 
আরম্ত হইয়া গিরাছে। বিগ্টাপতি এইভাবে জ্ঞাতযৌবনার চিত্র অক্কিত করিয়া 
পদাবলী 'ারন্ত করিয়াছেন । ইহাই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিগ্ভাপতির রাখা 
সন্বন্ধে তাহার মন্তব্যের প্রথমাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ইহার পরে অগ্রসর হইবার পুর্বেবিস্তাপতির রচন।-রীতি সম্বন্ধে আলোচনা 
কর] গ্রয়োদ্কণীয় । দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ভাপতির পদাবলী প্রধানতঃ সংগ্রহ- 
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পাওয়া গিয়াছে। কবি আখ্যাক্সিকা-সুলক পাল গানের আকারে পদরচনা 
করেন নাই। এইপ্বন্ত পদগুঙ্সির পৌর্ধাপর্ধ্য নির্ণর্ন করা কষ্টকর । বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নগেন্্র বাবু যে পদাবলী সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহাতে 
[তিনি বিষয়-বিভাগে পদ্‌গুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি তাহা 
পাঠ করিয়া মনে হয়, কবি বিচ্ছিন্নভাবেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন । একই 
বিষয়ের পুনরুক্তি এবং বিবিধ অস্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনায় রসবোধের ব্যাঘাত 
জন্মে। বাহাই হউক, এই বিচ্ছিন্ন পদগুলিকে নিযলিখিত প্রকারে শৃঙ্খলিত 
করিতে চেষ্টা কর হইয়াছে প্রথমতঃ রাধার বয়ঃসন্ধি, তৎপর মাধবের পুর্ববরাগ, 
রাধিকার পূর্বারাগ, মাধবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া রাধার নিকট সখীর উক্তি, 
রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া মাধবের নিকট সথীর উক্তি । এখানে গীতগোঁবিন্দের 
প্রভাব লক্ষিত হয়। তৎপর মিলনের পরামর্শ, অবশেষে মিলন। ইহাই প্রন্কৃত 
পক্ষে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ । এই মিলনেই মুগ্ধাবস্থার পরিসমাপ্তি । মিলনের 
পুর্বে সবীগণের উপদেশে রাধা বলিতেছেন__ 

তোহর বচনে যব করব পিরীতি। 

হম শিশুমতি অতি অপযশভীতি ॥ 

ন জানিয় প্রেম-রস নহি রতি রঙ্গ । ইত্যাদি । 

(প্র, ৮৬ পৃ) 
আবার মিলনের সময়েও বাধা বলিতেছেন__ 
তুহু রস আগর নাগর টাঠ। 
. হম ন বুঝিয় রস তীত কি মীঠ॥ 
(প্র, ১০২ পৃঃ) 
জ্ঞাতযৌবন1 রাধার মনে অভিলাঁষের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু প্রেমলীলায় 

তিনি অনভিস্ঞা। মিলনের অভিজ্ঞতায় তাহার সুধা দশার পরিসমাণ্ডি হয়াছে। 
ইহার উপসংহারে সথার নিকট কৃষ্ণের, এবং সথীর নিকট রাধার উক্তিতে ক্‌বি 
ইহার স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রঃ ০, 


' প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া। তাহার ভীতি চ চলিয়া গিয়াছে, তিনি নিজেই 
অভিসার-যাত্রা আরম্ত করিনা দিয়াছেন। দিনে, ক্লাত্রিতে, জ্যোতগায় ও 
তমসায়, বর্ষার ছূর্্যোগে অভিসারের বিরাম নাই। রাধা এখন অপেক্ষাকৃত 
চতুরা, গুরুজনের অজ্ঞাতে নানা কৌশলে ঘরের বাহির হইয়া কৃষ্ণের সহিত 
মিলিত হইতেছেন। অতএব প্রেমের ভয় তাহার কাটিয়া গেলেও, সমাজ ও 
গুরুজনের ভীতি তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় মানের 
পরিকল্পন| করা হইয়াছে । লখীগণের নিকট মাঁনের শিক্ষা লাভ করিয়া বাঁধা 
মানরতী হইয়াছেন। কৃষ্ণ আসি সাধিতেছেন, রাধা তাহার দোষ প্রদর্শন 
ক্রিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । এই অবস্থায় কবি মধ্যার অন্তর্গত 
বীরা, অবীরা, বীরাধীরা, খণ্ডিতা, বাসকসঙ্জিকা প্রভৃতি বিবিধ চিত্র অস্কিত 
করিয়াছেন। বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পুর্ব পর্যন্ত রাধার এই ঘধ্যাবস্থার 
বর্ণনাই চণিয়াছে। | 
বিরহাবস্থা। হইতে রাধার প্রগল্ভা দশার বর্ণনা আরম্ত হইয়াছে। ' বিরহের 
সম্ভাবনাতেই রাধা ব্যাকুল! হইয়া পড়িয়াছেন। রাধা বলিতেছেন__ 
জকর পরশ-বিসলেষ জর আগি। 
হৃদয়ক মৃগমর শোভ নহি লাগি ॥ 
সে জদি দুরহি করতহি বাস। 
হা হরি সুনতহি লাগ তরাস ॥ 
(৬২২ অথ পর্ঘ ) 


যাহার স্পর্শ-বিচ্যুত হইলে হৃদয়ে অগ্নি জলিয়া! যায়, বক্ষে মৃগমদ লেপনও 

শোভা গাক্ক না, সে বিদেশে যাইবে শুনিলেই ত্রাস উপস্থিত ..হয়। 
অতএব-_ . রি 
নি করে ধরি,দুহ্ব কানুক হাত। 


হরির নং াশ্ন কল্যান বানি 


১৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 
এবং বলিলেন-_ 
হীর! মণি মাণিক একো নহি মাগব 
ফেরি যাঁগব পু তোরা ॥ 
(৬২০ অং পদ) 
আখি মাণিক্য চাইনা, তোমীকেই চাই। তথাপি কুষ্ণ তাহাকে প্রবোধ 
দিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের অবর্শনে রাঁধার__ 
শৃন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী । 
শুন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী ॥ 
(৬২৫ সং পদ ) 
তখন বাধা বলিতেছেন-_ 
সঙ্গ জইর্তও যোগিনী বেশ। 
যার বড় দারুণ রে পিয়া বিন বিহরি নায়? 
(৬২৬ সং পদ) 
আগে জানিতে পারিলে আমি তাহার সহিত যোঁগিনী হইয়া চলিয়া 
যাইতাম। আমার হৃদয় বড় কঠিন, প্রিয়-বিরহে বিদীর্ণ হইতেছে না। 
এখন-_- 
জীবন লাগ মরণ সম 
মরণ সোহাবন বে। 
(৬৩৫ সং পদ) 
জীবন মৃত্যু-তুলা মনে হয়, আর মরণ সুন্দর বোধ হয়। 
তিলা এক লাগি রহল অনু জীবে। 
বিন সিনেহে বরই জনি দীবে ॥ 
€৬৩৮ অং পদ ) 
তৈলশূন্ প্রদীপের সায় আমার জীবন এক তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । 


হক রি আমাল পিক করিনা উও ৮৯০ কক ১ ১, ১ 
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শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর 
তোড়হ গজমতি হার রে। 
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে 
ষমুনা-সলিলে সব ভার রে ॥ 
(৬৫৭ সং পদ) 
কষ্-বিহনে এখন আমার চক্ষেও নিদ্রা নাই, মুখেও হাসি নাই। সুখ 
তাহার সহিত চলিয়া গিয়াছে, আর আমি ছুঃখ-সাগরে পড়িয়া রহিয়াছি_ 
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাঁস। 
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ ছুখ মোর পাস ॥ 
(৮৭৩ সং পদ ) 
রগল্ভা দশায় কৰি এইকপে াধাকে প্রেমী করিয়া অ্ধিত করিয়াছেন। 
এখানে পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের মহাতাবস্বরূপিণী রাধার ুরতিই প্রত্ঙ্ষীভৃত 
হইতেছে। অতএব বিগ্ভাপতির পদ্দাবলীর পরিসমাপ্ডিতে আমরা! রাধার হে 
ুস্ াক্ষ কি, তভবৰ ইহাই জীবন্ত বির অবীইাডিপেস 
প্রচনিত পদাবলীর চ্তীদান ইহাই আবর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, পদ-রচন। 
করিয়াছেন। এই অন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিম্নাছেন ষে, বিগ্ভাপতির পরে চণ্তীদাস 
আসিয়া চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
বিগ্বাপতির পদাবলীতে প্রধানত: কবির পাণ্ডিত্য ও চাতুর্ধ্যেরই সন্ধান 
পাওয়া যায়। পদগুলি সাধারণতঃ চিত্র ॥ রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় কৰি 
লিখিয়াছেন_- 
শৈশষ যৌবন দূরশন ভেল। 
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥ 
মদনক ভাব পহিল পরচার । 
ভিন জনে দেল ভিন অধিকার । 


১৬৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


প্রকট হাস অব গোপত ভেল। 
উরঞ্ধ প্রকট অব তহ্কিক লেল | 
চরণ চপল গতি লোচন পাব। 
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥ 
নব কবিশেখর কি কহইত পার। 
তিন ভিন রাজ ভিন ব্যবহার ॥ 
বিভিন্ন রসশাস্ত্রে-উদ্ধত সংস্কৃত রর জ্যাকি সকল পদ রচিত 
হইয়াছে, যথা_- 
শ্রোণীবন্ধস্তাজতি তন্ুতাৎ সেবতে মধ্যভাগঃ। 
পদ্ভ্যাৎ মুক্তান্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাম্‌। 
ঃ-প্রাপ্ত:কুচ সচিবতামদ্ধিতীয়স্ত বক্ত,ং 
তদ্গাত্রাণাৎ গুণধিনিময়ঃ কল্পিতো৷ যৌবনেন ॥ 
(কাবাপ্রকাশ ) 
মধ্যন্ত প্রথিতমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োমন্দতাং 
দুরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিক! নেত্রার্জবং ধাঁবতি। 
কন্দপর্থ পরিবীক্ষ্য নৃতন মনোরাজ্যা ভিষিক্ং ক্ষণাঁ_ 
দঙ্গানীব পরস্পরৎ বিদ্ধতে নিলুঠনং নুক্রবঃ॥ 
(সাহিত্যবর্পণ ) 
এই জ্বাতীক় শ্লোক প্রায় প্রত্যেক অলঙ্কার শান্ত্রেই পাওয়! যাক়। বিস্তাপতি 
.তাহা হইতে ভাব আহরণ করিয়াছেন।' অতএব তাহার মৌলিকত্ব না থাকিলেও 
প্রকাঁশভঙ্গীর কৃতিত্ব অনুপম। সংস্কত কাব্য-ভাগার হইতে বন্ধ আহরিত 
করিয়া তিনি বিবিধ উপমা! অলঙ্কারে ভাষার সৌষ্ঠটব সম্পাদন করিয়াছেন। 
আবার একই পদে উদ্তিন্ন যৌধন! রাধার স্তনের সহিত প্রথমতঃ বদরি, পরে 
নবরঙ্গ এবং বেল, অবশেষে সোনার মহেশ্বর উপমিত হইয়াছে । ইহাঁও কে 


এ ০০০১১১০০১০০ ০৬০ 


বিদ্ভাপতি ১৬ 


উত্তেদ্ৎ প্রতিপস্ত পক্ক বদরীভাবৎ সমেত্য ক্রমাৎ 
পুন্নাগারুতিমাপা পুগপদবীমারুন বিহশ্রিয়ম্‌। - 
লব্ধ তালফলোপমাৎ চ ললিতাঁমাসাগ্থ ভুয়োহধুনা 
চঞ্চৎকাঞ্চনকুনত-জুম্তণমিমাবন্তাঃ শুন বিভ্রতঃ ॥ 
(পদ সং৮) 
এখানে কাঞ্চন কুন্ত সোনার মহেশে পরিবপ্তিত হইয়াছে। এই পরিকন্পনারও" 
সুল নির্দেশিত হইতে পারে, যথা__ 
কমলমুখি ভবত্যাশ্চারু বক্ষোজশত্তু 
নম্থ পরমরসাট্যো নিদ্মিতৌ কেন ধাত্রা। 
- অহ্মপিতু ন কামী কিন্তু কাস্তে তপস্থী | গন 
নিঞ্জকরকমলাভ্যাৎ শত্তৃপুজাৎ করোমি ॥ 
বর্ণসাদৃশ্তে কনক । আবার এই শত্তু-সদৃশ স্তনকে চন্্রুড় করিবার ধারণার; ' 
অন্যও কি পূর্বস্থরিগণের নিকট খণী, ঘথা-_ 
প্অর্ধচজ্জরাভনথাক্কচুস্বি কুচৌ”__নৈষধ, ৬৬৬ 
আর একটি পদে আছে-_ 
খনে খন নয়ন কোন অনুসরই। 
খনে খন বসনধুলী তন্থু ভরই ॥ 
চউকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ ॥ 
মনমথ পাঠ পহিল অন্ধুবন্ধ ॥ 
. (পদ সং৯) 
তুলনীয়_ ৫ 
ক্ষণৎ সরলবীক্ষণৎ ক্ষণমপাঙ্জ সংবীক্ষণৎ 
ক্ষণৎ রর্জসিলেখনং ক্ষণমতীব ভূষাদরঃ। 
ক্ষণৎ ক্রুততরা গতিঃ ক্ষণমতীব মন্দগতিঃ 
ক্ষণ ক্ষণ বিলক্ষণৎ জয়তি চে্রিতৎ শুভ্রবঃ ॥ 


১৬৮ বাঙ্গীল। সাহিত; 


অন্তাত্র _ 
লোচন যুগল তৃঙ্গ অকারে। 
মধুক মাতল উড়এ ন পারে ॥ 
(পদ সং-১২) 
তুলনীয়_ 
প্দূশৌ তধ মদ্দালসে”্__গীতগোবিন্, ১০১৫ 
এবং-- প্পুসপৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃলৈ১--ভষ্টি, ২৫ 
অন্থাত্র-_ 
উর হার ন চীর চন্দন দেলা। 
সে অব নদী গিরি আতর ভেলা ॥ 
(পদ সং--৬৭৬) 
তুলনীয়__ . 
' হারে। নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়! বিচ্ছেভীরুণা। 
ইদানীমাবয়োম'ধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥ 
(মহানাটক, টাকা ) 
বিগ্ভাপতির-_“অন্ুখণ মাধব মাধব স্ুমরইত সুন্দরি ভেলি মধাই” . 
ইত্যাদি পদটিতে গীতগোবিন্দের-_ 
মুহরবলোকিতমণ্ডনলীল। 


মধুরিপুমহমিতি ভাবনশীলা ॥ (প্র, ৬৫) 
প্লোকের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভাগবতেও বত রহিয়াছে যে, রাস হইতে 
ক্ুঞ্ণ অন্তহিত হইলে গোপীগণ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন । 

» এই সকল ধার করা জিনিষের সমবায়ে বিষ্ভাপতির রচনা উৎকর্ষ লাড 
করিরাছে! ইহারই উল্লেখ করিয়া হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন-__ 
“হস্কৃত অলঙ্কারে বত কিছু কবিপ্রোডোক্তি আছে, ষত চলিত উপমা আছে, 
বিস্তাপতি ঠাকুর তাহার গানগুলিতে দে গুলির প্রচুর ব্যবহার করিয়্াছেন। 


বিল্যাপতি . ১৬৯৮ 


' শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রারৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ-হইতে 
বিগ্ভাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ।” ( কীন্তিলতার 
ভূমিকা, ২।৭ পৃঃ )) পু 

যৌবন দেহে প্রমিত হয়, কিন্তু মদ্বনের অধিকার মনোরাজ্ে £ বসস্যের 
আগমনে কোকিলের আবির্ভাবের গ্তায় যৌবন-সমাগমে- মর্দনেরও শুভাগমন 
হইয়া থাকে। কিন্ত বিগ্াপতির পদ্ধাবলী প্রথমাৎশে অন্তর অপেক্ষা দেহের 
বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিদ্ভাপতি “রাধার রূপ-বর্ণনায় আহরিত 
সম্পদ্দের সাহাঁষ্যে যে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, তাহাতে “দেহের ভাগই বেশী, 
অন্তরের ভাগ কম।” একই কথার পুরকুক্তিতে ইহা যেন বৈচিত্যহীন হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার উপর পাত্ডিতে/র ছাপ পড়াতে বক্তব্য বিষয়ের অম্পষ্টতা 

। হেতু পহজজে রসবোধের ব্যাঘাত জন্মে। যেমন রাধার রূপ বর্ণনায়_ 

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ 
সারঙ্গ তন্থু সমধানে। 
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ 
কেলি করথি মধুপানে ।। 


(পদ সং-_-১৭) 
অথবা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় 
কমল যুগল পর চাক মাল। 
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ 
তাঁপর বেড়ল বিজ্কুরি লতা। 
কালিন্দি তীর বীর চলি ফাতা ॥. ইত্যাদি। 
(পদ সং_$৬) 


টির তাহাতে আবার পাক্ডিত্যের বৃহ 
তেদ করিয়া বদি অরথগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাতে সাধারণ পাঠক 


সিনিয়র লা লা রিল নর. রর উদর বিকার ক ৭ হর 


১৭০ বাঙ্গালা সাহিত্য 


প্রভৃতি লঙ্কারে ভাষা-সুন্দরী যেভাবে সঙ্জিতা হইয়াছেন, তাহাতে বিদগ্ধ. 
জনের"পক্ষে রসস্বাদনের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে । এই জাতীদ্ব রচনায় 
কবির পাণ্ডিত্য ও চাতুর্ধ্যের পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়; কিন্তু রাধা-কুষ্ণের 
রূপের ধারণা আমাদের হৃদয়পটে উজ্জলরূপে ফুটিয়া উঠে না। তারপর পদের 
শীর্ষদেশে “স্বর উক্তি", “মাধবের উক্তি” প্রভৃতি লিখিয়! নগেন্্রধাবু পদ- 
পরিচয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলেই “ঘখীর উক্তি” স্থলে “মাধবের 
উদ্ডি”, কিংবা “মাধবের উক্তি” স্থলে “কবির উত্তি" বসান যাইতে পাঁরে। 
বিচ্ছিন্নভাবে পদগুলি রচিত হওয়াতে পদ-পরিচয়ের এই অস্পষ্টতা রহিয়া 
গিয়াছে । অবশেষে পদশুলি পাঠ করিলে রাধারুষ্ণ অপেক্ষা সরীগণের কার্ধ্য- 
কাঁরিতাই বেণী তন্ভৃত হয়। মদন নিজে চক্ষুহীন হইলেও নায়ক-ন।য়িকাকে 
পথ দেখাইয়া দেন। প্রেমের অঞ্কুর হয় তাহাদের হৃদয়ে স্বণ্চঃশ্র্ত, কিন্তু এখানে 
অথীগণ যেন গলদ্ঘর্্ম হইয়া অভিলাষ জাগরিত করিয়াছে। রাধার বয়ঃসন্ধি, 
বর্ণনায় একই কথার পুনরুক্তিতে মনে হয় যেন নিশ্েষ্ট কৃষ্ণের হৃদয়ে বিদ্যুৎ" 
প্রবাহ সঞ্চালনের চেষ্টা করা হইতেছে। “মাঁধবের দূততী* এবৎ “রাধার দুতী” 
বিভাগের পদ গুলিও এই পর্য্যায়ভৃক্ত ! মিলনের পূর্বে সীগণ উপদেশ-প্রদানে 
উভয়কেই সম্ধাগ করিয়া তুলিতেছে। আবার রাধা মান করিবেন। তাহারও 
শিক্ষ' সখীর নিকটে লাভ করিতেছেন । বোধ হয় অতাধিক সতর্কতার সহিত 
বসশাস্বের বিধান অনুসরণ করাতে কবি রাধাকে (এবং কৃষ্ণকেও ) প্রথমতঃ 
মুস্ধা বা অনভিজ্ঞ পর্যায়েই রাখিয়া দিয়গছেন। ইচ্থাতে উভগ়্েরই অন্তরের 
আকুতি ম্বাভাবিক ভাবে ফুটিযা উঠিতে পারে নাই,-মঘ্বন যেন কবির পাণ্ডিত্য 
ও ছাতুর্যোর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে প্রন্নাস পাইয়াছেন। একজন আধুনিক 
সমালোচক লিখিয়াছেন-__“সন্ভোগের বর্ণনায় কবি স্ুুরুচির পরিচয় দেন নাই-_ 
বয়ঃসন্ধি, পুর্কারাগ ইত্যাদির বর্শনার আলঙ্কারিকতার কৃতিত্বই দেখাইয়াছেন-_ 
অভিমান, মান, মানভগ্রন ইত্যাদিতে মাধুর্য. অপেক্ষা চাতুর্যেরই পরিচক্প 
দিয়াছেন। রাধার রূপ বর্ণনার প্রত্যেক অঙ্গটি কবি সংস্কত কাব্য হইতে গ্রহ 


বিদ্ভাপতি ১৭: 


কারিতে পারেন নাই- স্তাহার ভিলোত্বম! জড় প্রতিমাই হিয়া গিয়াছে। 
আবার সর্ধব্রই যে উতকৃ্ট কবিতা হইয়াছে তাহাও নর, কিন্তু সর্বত্রই কিছু ন! 
কিছু মাধুরীর উপচয় হইরাছে। অক্ষাংশ পদে দেহ ছাড়িরা কবির, কণ্পনা 
অভীন্ত্রিরলোকে পৌছায় নাই-_মর্থ্ের গভীর কৃপেও প্রবেশ করে নাই। তথাপি 
বিগ্তাপতির তুগন! নাই। তাহার পদাবলী মধূচক্রের মত- ইহার কুহরে কুইক 
মাবুধ্য। কবি ভাঁষার ভাগারে, ভাবলোকে, বিশবপ্রকৃতিতে, ধ্বনিজগতে 
যেখানে যত মাধুর্য পাইয়াছেন, সমস্তই ভাহার রচনায় চাতুর্ধোর বন্ধনীতে একজ 
করিয়াছেন ।” (কালিদাস রায় লিখিত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ৬-১* পৃঃ )। 
অন্তাত্র_“বিগ্কাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানর তারিফ ।. তাহাতে এমন একটা 
নৃতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। সে অতি সুন্দর। বিস্ভাপতি 
বহিঝগিতেই হউক আর অন্তর্জগতেই হউক সুন্দর সুন্দর জিনিষ বাছিরা লইয়া 
সাঙ্জাইবার সময় সেগুলিকে সুন্দরতর স্ন্দরতম করিরা তুপিয়াছেন। তিমি 
,সৌনর্য্যের কৰি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্যের 
খনি, আিরসের মধ্যে রুষ্ণরাধার প্রেম খুব বড় জিনিষ, তিনি তাহার যথেষ্ট 
ব্যবহার করিয়াছেন । অনেক সময় কৃষ্ণ রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই প্রধান 
ক্ষা।” (কীন্তিলতার ভূমিকা, ২২7৬০ পৃঃ )। 
বাধা-কৃষ্ণের রূপকে এই যে বিরাট পদাবলী রচিত হইয়াছে তাহাতে 
অরনীরীর প্রারুত প্রেমলীলার আদর্শেরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ 
আনিরসাত্বক। * যৌবন-সমাগমে উভয়েরই চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, কিন্ত 
কূপ, প্রেম ও আনন্দ নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। রূপের অনুভূতি হইতে যুগপৎ 'প্রম ও 
"আননের উগয় হইয়া থাকে । তাই কবি রাধার রূপের বর্ণনার কৃষ্ণকে মোহিত 
করিয়াছেন, আর কৃষ্ণের রূপেও রাধার ঘদয়ে আসজ-লিগ্দা দ্বাগরিত হইয্লাছে। 
এইন্পে সংঘটনের সুচনা করিরা রুবি পুর্বরাগ, অভিসার, মান-অভিমান ও 
মিলনের যে চিত্র অস্ত করিয়াছেন, তাহাতে নব প্রেলীলার চৃ্তাই লক্ষিত 
এ ০১৩ তিন পা্দীহত উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত হইবে । 


১৭২ বাঙ্গালা সাহিত্য 


ভাবেই হইয়া খাঁকুক, বিরহ ও ভাবসম্ষিলনে এই “নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ 
লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গিয়াছে ।” ইহাতে প্রেমে বিলাস অপেক্ষা বেদনাই 
বেশী , এবং ইস্থার গভীরতায় অটল স্থৈর্ষ্েরও অমাবেশ হইয়াছে। বিদ্ধাপতি 
এই অবস্থায় আনিয়া রাধাকে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং ইহাতেই তাহার পদা- 
বলীর পরিসমাপ্তি?) বড়ু চ্ভীদাসও একই আদর্শ অন্থসরণ করিয়াছিলেন। 
তিনিও চঞ্চল রাররে মহাভাব-স্বরূপিণী করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন । এইরূপে 
বিদ্য'পতি ও বড়ু চণ্তীদাসেয় মিলন হইয়াছে ভাবরাজ্যে। কোঁধ হয় ইহাঁরই 
ভিত্তিতে পরবর্তীকালে উভয়ের সাক্ষাৎকারের প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে । 
দেশকাল বিচাঁর করিয়া ইহার অসম্তবতা প্রমাণিত করিবার কোন প্রয়োথন 
আছে বলিয়াও মনে হয় না। বাঁহাই হউক, এই ছুই রুবি আবর্জনা থাটিযা 
রাধাভাবের যে চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়। 
: পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্ম্তর প্রচাক্িত হইয়াছে। চৈতন্তদেবের আগমনী গান 
গাহিয়াছেন এই ছুই কবি, কারণ ই“হাদেরই বাধার জীবন্ত বিগ্রহরূপে তিনি 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি চতীদাস ও বিগ্াপতির পদ আস্বাদন 
করিতে ভালবাসিতেন। এখানে প্রচলিত পদাবলীর চতীদাসের পরিকল্পনাও 
করা যাইতে পারে না, কারণ এই ছুই চতীদাসের মধ্যে "সরিৎসাগর-তৃধর” 
ব্যবধান রহিয়াছে । একজন চৈতন্তপূর্বব ভাবধারার প্রবর্তক, আর অপরে 
চৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের ভাষ/কাঁর। এই জন্যই উভয়ের রচনা বিভিন্ন 
যুগের লক্ষণাক্রাস্ত হইয়াছে। 

বিদ্বাপতির কবিতায় খর্ব্যভাবের স্ফুরণ হয় নাই, ইহাও বলা যাইতে 
পারে না। কারণ তাহার কৃষক সর্বত্রই মাধব । আর এই মাধব সম্বন্ধে তাহার 
ধারণা কি ছিল, তাহাও তিনি প্রার্থনার পদে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
এই মাধব জগততারণ, দীন-দয়াময়, ব্রিভূবন-নাঁথ, অগন্নাথ ইত্যাদি। কত 
চতুরাননের ধ্বংস হইতেছে, কিন্তু তিনি আি-অন্তবিহীন। এই বিপুল সৃষ্ট 
তাহা হইতে উৎপয় ভইয়া সাগাবর নলাঁষ তাঁতী বিলীন 2১৩) - 


বিদ্ভাপতি 7. ১৭৩ 


তিনি সাঁধুরণ নায়কনায়িকার প্রেমলীলার আদর্শে পদাবলী রচিত করিয়াছেন 
ববিয়। এই এঙ্ধ্যভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিরাছে। এই জন্যই অনেক পদে 
তিনি রাধারঃপরিবর্তে কামিনী, সুন্দরী, ধনী, নাগরী প্রত্বতি শব ব্যবহার 
করিয়াছেন। বাধারুঞ্চ লীলার পরবর্তী ধারণাও তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল, 
অতএব প্রশধ্ভাবের ধারণায় তিনি পদ-রচনা করেন নাই, ইহা! বলা 
যাইতে পারে না, কারণ বিগ্যাপতি প্শ্বর্ধযোর যুগেই আবিষ্ূ্তি হইয়াছিলেন। 
পরবর্তী কালে ভগবানকে মানুষের পর্যায়ে স্থাপন করিয়া যে আদিরসাত্মক 
. লীলা বর্মিত হইয়াছে, তাহার ধারণাও যে বিগ্যাপতি ও বড়, চণ্তীদাসের রচনা! 
হইতে বৈষ্কবগণ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। 
বিদ্যাপৃতি কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাছা এখনও স্থিরীক্কত হয় নাই।- 
খা জানা যাইতেছে যে, ২৯৩ লক্ষণাবে মহারাজ শিবসিংহ সিংহাঁসনা- 
রোহণ করেন, এবং সেই বসরই তিনি বিগ্ভাপতিকে বিস্ফী গ্রাম দাঁনপত্র 
করিয়া প্রদ্ধান করেন। বিগ্যাপতির পদাবলীর সপ্পাদক নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 
যে, সেই সময়ে শিবপিংহের বন্স প্রায় পর্ধাশ বৎসর হইয়াছিল, এবং বিগ্বাপতি 
নাকি তাহ! অপেক্ষা ছই বৎসরের বড় ছিলেন। এই হিসাবে বিষ্যাপতি ২৪৯ 
লক্গণাবে অর্থাৎ প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাবকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। ধারণা 
করা বাইতে পারে। কিন্তু পদকরতরুর সম্পাদক সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সেই 
সময়ে কবির বিশ বৎসর ধরিয়া ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম হইয়াছিগ বলিয়া 
সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। ইহাঁও সন্দেহের অতীত নহে, কারণ কবি রার্ষ) 
তৈরবসিংহের গ্রীতির ন্ “ছুর্গাতক্তিতরঙ্জিণী” রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া! উল্ত 
গ্রন্থে লিথিত রছিয়াছে (শ্রীভৈরবক্ষাভূজো ছর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং ইত্যাধি, 
“তরু, ৫ম খণ্ড, ১৬৭ পৃঃ ভষ্টব্য )। ভৈরবসিংহ রাজা হন ১৫১৩ ্রীষ্টাবো” 
অতএব সতীশ বাবুর গণনায় সেই সময়ে বিদ্যাপতির বয়স হয় ১৩৩ বৎসর, এবং 
ন্বগেন্্রবাবুর গণনায় ১৬০ বৎসর |. এত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও কবির 


৩১৫৯ এ ১১৭ কি তি পক ফাস না) ভতবঞসণার শান 


-১৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 


নগেন্স বাবুর গ্রন্থের উল্লেখ কবিরা তিনি লিখিরাছেন _“তাহার বইয়ের বত 
টাকাটিগ্রনী আছে, সব পড়িঘ্না আমার বোধ হইল বিস্তাপতি শ্বস্ততঃ 'একশত 
উনমাশি বৎসর বাচিরাছিলেন 1” (প্র, ১1০০ পৃঃ)। অতএব এই সক্বদ্ধে 
এখনও কোন স্থির সিন্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় নাই। যাহাই হউক, বিগ্াপতি 
-্ষে পৃদশ শতাবীতে প্রসিদ্ধিলাঁত করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

উষ্ভাপতির পূর্বপুরুষগণের পরিচয়-প্রপঙ্গে নগেন্্রবাবু লিখিয়াছেন__ 
'“বিস্াপতির বংশ, পণ্ডিতের বংশ । তাহার পূর্বপুরুষের অসাধারণ পশ্তিত, 
'কার্যযক্ষষ ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান রা্জকার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। বিষ্াপতির অতিবুদ্ধ প্রপিতাঁমহ কর্খ্াদিত্য ঠাকুরের নাম পন্তীতে 
- এইরূপ পাওয়া যার-_গড়বিস্পী নিবাসী কর্াদিত্য ব্রিপাঁঠী। মিথিলার 
'তিলকেস্বর নামক শিবমঠে কীন্তিশিলায় কর্ম্াদিত্য মন্ত্রীর নাঁম উৎকীর্ণ আছে। 
কাল_-অবে নেত্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষণক্মাপতে:, অর্থাৎ ২১৩ ল সং। 
কর্ম্মাদিতোর পুত্র সাস্ধিবি গ্রহিক দেবাদিত্য । বিগ্ভাপতির গিতামহের সম্পর্কে 
ভ্রাতা জ্যোতিরীম্বর কবিশেখরাচার্ধ্য। ইনি সংস্কৃতভাষায় পঞ্চশায়ক, ধূর্তসমাগম 
প্রহসন, এবং মৈথিলীভাষায় বর্ণনরত্বাকর নামক প্রথম গ্রযগ্রস্থের বচয়িতা। 
প্রগিতামহের ভ্রাতা দশকর্মপদ্ধতি-কর্তী মহামহস্তক বীরেশ্বর ঠাকুর বাজমন্ত্রী 
ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র স্ুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্দিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। হনি 
সপ্তরত্বাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বীরেশ্বরের আর এক 
ভরাতুপুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্মপদ্ধতিকর্তা। বিগ্ভাপতির পিতা! গণপতি ঠাকুর 
গঙ্গাতক্তি-তরক্লিণী নামক গ্রন্থরচনা করেন। তিনি গণেশ্বরের সভাপত্তিত 
ছিলেন।* (ভূমিকা, 1%০-71১০ পৃঃ)। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য 
করিবার বহিয়াছে। প্রথমতঃ লক্মণাব্দ মিথিলাতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় সেনরাজগণের প্রভাব তখনও মিথিলা 
হইতে অন্তর্ঠিত হইয়া যায় নাই। দ্বতীগ্রতঃ বি্ভাপতির তর পু্ুরুষগণের (খবৎ 


৮. ডি রনির রর হীন রা রী তর বা বিলাস. বারা 


বিদ্ভাপতি ১৭৫ 


“রচনা করিয়াছিলেন। কারণ সেই সময়ে হিনদুধর্শের পুনরুখান-কালে ধর্ম ও 
সমাঅ-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইরাছিল। মিথিলার পত্তিতগণও দেখা 
যাইতেছে যে, এই জাতীয় গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। ইহাতে যে বঙ্গদেশের 
আদর্শ অনুস্থত হইগলাছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ বিষ্তাপতিকে 
নিব জন্নদেব” আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছিল। ইন্থাতেও বঙ্গকবির প্রাধান্তই 
হ্বীকুত হইতেছে। অতএব বিদ্ভাপতির জময়েও যে বঙ্গরেশের 
প্রভাব মিথিলার পুর্ণভাবে বিরাজ্িত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ 
সাই। 
বিদ্ভাপতির নিজের রচিত গ্রন্থগুলিও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহার 
খস্থের পরিচ-পরসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন-_+শ্বৃতিশান্ে তাহার 
প্রগাঢ় বুখপত্তি ছিল। চিনি শৈবসর্বস্ব-সার (লক্ষণ সেনের সময়ে রচিত 
. শৈবসর্বস্ব মনে করাইয়া দেয়) নামে একখানি স্বতির গ্রন্থ রচনা করিয়া 
গিয়়াছেন। উহাতে স্থতির মতে শিব পূজার যত বিধান আছে, সব দেওয়] 

' আছে। তিনি গঙ্গাবাক্যাবলী নামে আর একখানি স্বতির গ্রন্থ লিখিরা 
. িয়াছেন, উহাতে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার কোন্‌ তীর্ঘে কোন্‌ 
তীর্থকৃত্য করিতে হয় তাহার বিবরণ পাওয়। যায়। সেকালে নানারূপ দান 
চলিত ছিল। তাহার মধ্যে যোড়শ দান অতি প্রসিদ্ধ, তুলাপুরুষ দান স্ব 
প্রধান। বিষ্ভাপতি দানবাক্যাবলী নামে একখানি স্থৃতির গ্রন্থ লিখিয়৷ এই 
সকল দানের ইতি কর্তব্যতা! নির্ণয় করিয়া ষান। (ইহা বল্লালের বিখ্যাত গ্রন্থ 
দান-সাগরের অন্ভকরণ মাত্র )। বার মাসের তের পার্বণ সকলেই জাঁনেন। 
তিনি এই তের পার্কণের এক বই লিখেন, তাহার নাম বর্বক্রিয়া। দার... 
ভাগেরও তাহার এক বই আছে, নাম বিভাগসার। পুরাণেও তাহার প্রগাট 
পাণ্তিত্য ছিল। তিনি যখন শিবসিংহের পিতা বেবসিৎছের সঙ্গে নৈমিযারণ্যে 
বাস করিতেছিলেন, সেই সময় কোশল, মিথিলা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি দেশের 
প্রধান প্রধান গ্রাম ও নগরগুগির একটি বিবরণ লিখিয়া যাঁন। উহার নাম 
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এ ভীহার পুরুষপরীক্ষায় লিখিয়া গিয়াছেন। উহাতে মাসুদ গজনীর সমর হইতে, , 
আরম্ত করিয়া বিগ্ভাপতির সময় পর্য্যস্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যার। বাহারা' 
পুরুষ, ধাহাদের পুক্রুষের মত সন্গুণ ছিল, ভাহাদেরই গল্প পুরুষপরীক্ষায়' 
পাওয়া যায়। বিদ্কাপতির আর একথানি অতি সুন্দর বই লিখনাঁবলী, অর্থ।ৎ 
পত্র লিখিবার ধারা । কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিরূপ পাঠ দেওয়া 
দরকার, তাহা এই পুস্তকে খুব ভাঁল করিয়া দেওয়া আছে। তখন ভারতবর্ষের 
পূর্বাঞ্চলে দুর্গীপূজাট? খুব চলিয়া আপিতেছিল। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি' 
দুর্মোতসববিবেক নামে একথানি গ্রন্থ লেখেন। উডভিষ্যার রাজা পুরুযোত্তম' 
র্মাপূ্ার আর একখানি বই নিখিরাছিলেন। বিগ্বাপতির দর্গীভক্তিতরঙগিণী 
প্রমাণে ও গ্রয়োগে এই ছুই পুস্তকের অপেক্ষা কৌন-অংশেই ন্যন নহে ইৈহাতেও 
পুলপাঁির দৃষ্টন্তই অনুস্থত হইয়াছে )। তিন্দি গয়া সম্বন্ধেও এক পুথি (নাম. 
গয়াপত্তন) লিিয়া গিয়াছেন 1” কৌন্তিলতার ভূমিকা, ১০১৩০ পুঃ ভষ্টব্য) |" 
ইহা ব্যতীত তিনি অপন্রংশ ভাষায় গন্ভ-পগ্চে কীর্ডিলতা নামক গ্রস্থ রচনা 
করিক্নাছিলেন। ইহাই ভীহার আদি গ্রন্থ বলিয্া বিবেচিত হয়। তিরহুতের 
সাজ গণেশ্বর অসলান নামক এক মুসলমানের হস্তে নিহত হন। তাহার .পুত্র- 
ক্বীপ্তিসিংহ অসলানকে যুদ্ধে পরাঞ্রিত ক্রিয়া কিরূপে পিতৃরাঙ্গ্য উদ্ধার 
করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই গ্র্থে প্রদত্ত হইয়াছে । অধুনা নাকি নেপাল, 
হুইতে বিগ্কাপতির রচিত গৌরক্ষবিজ়-নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শীঘ্রই 
মুদ্রিত হইবে। সর্বাপেক্ষা বৈষ্ঞব পদাঁবলীতেই কবির বশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । হরপ্রপা্ শাক্জ্রী মহাশয় কীপ্তিলতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, 
বিস্তাপতি-রচিত কীন্তিপতাকার একখানি অসম্পূর্ণ পুথিও তিনি নেপালে. 
পেথিয্াছেন। ইহা মুদ্রিত হয় নাই। শান্বী মহাশয় লিখিয়াছেন__“বিষ্াপতি 
নিজেও অনেক রাজার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্তিসিংহ, . 
তারপর দেবসিংহ, তারপর শিবসিংহ, তারপর পন্মসিধ্হ, তারপর হরজিংছ, . 
_. সিংহ, তারপর হীরসিংহ। *বিগ্ভাপতি ইহাদের সকলেরই রাজ- 
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বলা হইয়াছে যে কী্তিসিংহের রাজত্ব কালে কীর্তিনতা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
কীস্িলতাতেও রহিয়াছে__ 
তাস্থ কনিঠঠ গরি্ঠগুণ কিন্তিসিংহ্‌ ভূপাল। 
মেইনি সাহউ চির জীবউ কর ধর্শ-পরিপ।ল ॥ 
(ক, ৫ পৃঃ) 

অর্থাৎ__কীর্ডিসিংহ ভূপাল তাহার অগ্রজ বীরসিংহের কনিষ্ঠ, গুণে গরিষ্ঠ, 
তিনি মেদিনী শাসন করিতেছেন, ইতাদি । ইহাতে আরও বর্ধিত আছে যে, 
“লথ্থণ সেন নরেশ লিহিঅ জবে পথখ গঞ্চবে” অর্থাৎ ২৭২ লক্ষণাকে ব। 
১৩৬১ শীষ্টান্দে মহারাজ গণেশ্বর বুদ্ধি-বিক্রমে অসলানকে হারাইয়! দিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরে সে বিশ্বাসঘাতকতাপুর্ক গণেশ্বরকে হত্যা করে। ইহার পরে 
কীন্তিসিংহ অসলানকে পরাদ্িত করিয়া রাজা হন। গণেশ্বরের মৃত্যুর পরে 
4? বৎসরের মধ্যে কীপ্তিসিংহ রান্স! হইলে বলা! যাইতে পারে যে, প্রায় 
১৩৬৮ খরীষ্টান্ধে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। তীহার রাজত্বকালে যখন কীপ্তিলতা। 
রচিত হইয়াছে, এবৎ সেই সময়ে যদি বিগ্তাপতির বয়স প্রায় ২০ বৎসর হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে নগেন্ত্রবাবুর সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ 
বিদ্যাপতি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তারপর সতীশচন্্ 
রায় মহাশগ্প লিখিয়াছেন_-“হরিনারায়ণ ওরফে ভৈরব সিংহের প্রীতির জন্ত 
বিদ্যাপতি ছের্গীভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন € বথা-_প্রীভৈরবক্মাতৃজে 
ছর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং ইত্যাদি )। ভৈরবসিংহের রাজ্য প্রাপ্তি ১৫১৩ 
্রীষ্টাববে ঘটে ।” ( তরু, ৫ম খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ )। অতএব এই সময়ে বিদ্যাপতির 
বয়স হয় প্রায় ১৬৩ বতসর। যদিও এই জটিলতার মীমাংসা সহজসাধ্য নহে, 
তথ্বাপি কল্পনার সাহায্যে ইহার সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। .২৯১ 
লক্মণান্ধে (১৩২২ শক বা ১৪০০ স্্ঃ ) বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী 
গ্র্রথপুরে পিখিত একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শিব 'শিংহকে 
মহারাজ বল! হইয়াছে। অথচ তিনি ইহার ছুই বংসর পরে অর্থাৎ ২৯৩ 
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সেই সময়ে কোন প্রদেশ-বিশেষের শীসন কর্তা ছিলেন, অথবা রাজপরিবারের 
লোকদিগকে রাঁজাই বল! হইত ভৈরব সিংহও হয়ত; বৃদধাবস্থায় ১৫১৩ 
্ীষটাবে রাঁজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাহাকে 
ইহার খু পূর্বেই দুর্গাভক্তিতরদ্িণীতে রাজা বলা হইয়াছে। এইভাবে 
বিদ্যাপতির জীবিতকাঁলের পরিমাণ অনেক কমাইরা দেওয়া যাইতে পার্ে। 
তথাপি তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কীন্তিলতার সাঙ্যের . 
উপর নির্ভর করিলে মনে হয় বিদ্যাপতি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দেই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

২৯৩ লক্ষণান্দে শিবসিংহ রাজা হইলেন, এবং সেই বৎসরই তিনি 
বিদ্যাঁপতিকে ভূমি দান করেন। অথচ এই দানপত্রে কবিকে “নব জয়দেব” 
আখ্যা অভিহিত কর! হইয়াছে। এখানে আর এক জটলতার স্থাষ্ট হইয়াছে। 
বিদ্যাপতি অনেক স্মৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইজন্ত তাহাকে 
জরদেবের সহিত তুলনা কর! হয় নাই। অয়দেবের স্তায় বাধারুঞ্ণলীল। 
অবল্বনে তিনি মধুর পদ রন! করিয়াছেন, এই শবন্তই তাহাকে নব অয়দেব 
বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহার অধিকাংশ পদ শিবসিংহের রাজত্বকালেই রচিত 
দেখিতে পাওয়া বায়। ইহার সমাধানের অন্যও পূর্বোক্ত কল্পনার আশ্রপ 
লইতে হয়, অর্থাৎ শিবপিংহ রাজা। হইবার বহু পূর্বেই বিদ্যাপতি পদ রচনা 
করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত প্রণা অন্যারী ঁ সকল পদে তিনি 
শিবনিংহকে রাজ্যেশ্বর রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপর শিবসিংহ বাজ! 
হইয়াই তাহাকে নবজরদেব আখ্যায় ভূমি দান করিয়াছেন। নতুবা মনে 
করিতে হয় বে, শ্িবসিংহ রাজা হইলেন, আর বিদ্যাপতি রাতারাতি পদ 
বচনা করিয়া নব-জয়দেব খ্যাতি অঞ্জন করিলেন। বিদ্যাপতি স্বহত্তে যে 
ভাগবতের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ নগে্জবাবুর মতে 
৩০৯ লক্ষণান্দ অর্থাৎ ১৪১৬ গ্রীষ্টাব, আর সতীশ বাবুর মতে “৩৪৯ লক্ণান্দ 
(১৪৫৬ হর্ষ)” এই সময্বেও তাহার বয়স প্রা শতাধিক বৎসর হইয়াছিল 


ব্রান্ল্রি রর 


বিদ্ভাপতি ১৭৯ 
হা আসিতেছে যে, বিদ্যাপতিই সর্কপ্রথম দৈথিলী ভাষায় কবিতা রচন। 
করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পূর্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর গদ্যে বর্ণনরত্বাকর 
রচনা করিয়াছিলেন । 


(দরিদ্যাপতির পদ লইয়া নানাপ্রকার গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্ত 
ইহার অন্ত দায়ী বিদ্যাপতি নহেন, দায়ী পরবর্তী সঙ্কলনকারিগণ। তাহারা অন্ত 
কবির রচিত পদ বিদ্যাপতির উপর আরোপ করিয়া তাহার ভাগার পু 
করিয়াছেন। ইছার বিস্তৃত আলোচনা! সতীশ' চন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর 
ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া গরিরাছেন। এখানে তাহা হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
টন্ত মাত্র উদ্ধৃত হইল। প্রথমতঃ "কবি ভুপতি কষ্ঠহার” বা “ভৃপতি” ও 
'ছিপতিনাথ” ভণিতার পদগুলি। “বিরহ-ব্যাকুল বকুল-তরুমুলে* ইত্যাদি 
তরুর ৪৮৮ সংখ্যক পদটি নগেন্্রবাবু ৩?৯ সংখ্যক পদরূপে বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে স্থাপন করিরাছেন, অথচ ইহাতে “স্ুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে” ভণিত! 
রহিয়াছে। সেইরূপ “হুপতি” ও “ভূপতিনাণ” ভণিতাঁর তরুর ৬টি পদই 
বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দেওয়া, হইয়াছে ( তরুর 5৭৮, ৪৭৯, ৪৮৩, ৫৩৯, 
১২৬, ১৮৭৮ সংখ্যক পদ-্বিদ্যাপতির পদাঁবলীর ৩৭৫, ৪১৯, ৫৩৫, ৩৮, 
1৬১, 1৫৮ সংখ্যক পদ )। অথচ ইহার কোন কোন পদে ললিতা, চন্ত্রীবলী 
সখীঘয়ের উল্লেখ. রহিয়াছে। ইহাতে যে চৈতন্তপরবর্তী ভাবধারার সন্ধান 
গাওয়া যায়, তাহাতে কোনই সন্দেহ দাই। উড়িস্যার কবি চম্পতি রায়ের 
কয়েকটি পদ তরুতে সংগৃহীত রহিয়াছে । তন্মধ্যে তরুর ৪৮০, ৫৩২, ৭২৫ এবং 
৩৬৮ সংখ্যক পদ-চতুষ্টর বিদ্যাপতির পদাবলীতে ৪২০, ৩৯৪, ৫৭৩ এবং ৩৭৪ 
বংখ্যক পদ রূপে সম্গিঝিষ্ট হইয়াছে। যে পদটিকে নগেন্রবাবু বিদ্যাপাতির 
র্ধশ্রে্ঠ কবিতা বলিয়া গ্রচার করিয়াছেন, তাহা এই__- 


সথি হে. কি পুছুসি অনুভব মোয়। 
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানইতে 


১৮০ বাঙ্গাল। সাহিত্য 


জনম অবধি হম রূপ নিহারল 
নয়ন ন তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রতিপথে পরশ ন গেল ॥ 
ইত্যাদি 
এই পদের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া! রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাপতির আলোচনায় 
ইহার কিমনদংশ উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু পদটি পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই 
কবি-বল্পভের ভণিতায় রহিয়াছে, এবং সততীশবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা 
উজ্জ্বলনীলমণির পরে রচিত হইয়াছিণ, আর এই কবিবল্লভ ছিতর্পেন নরোত্তমের 
এক শিষ্যা। রায়শেখর নামে আর একজন কবি বঙ্গদেশে আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত আর একটি বিখ্যাত পদটি 
সখি হে হমর দুখক নহি ওর 
ঈ ভর বাদর মাহ ভার 
শুন মন্দির মোর ॥ 


/ 


ত্যাদি 

কীর্তনানন্দে শেখর ভণিতায় পাওরা। যাইতেছে । 

তাহার পদ্ব-সন্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে সতীশ রার মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
“আলোচ্য পদ্গুলি ঘে “কবিশেখর” উপাধিধারী বিদ্যাপতির নহে, কিন্তু শেখর 
কবি অর্থাৎ রায় শেখরের রচিত, এবং নগেন্জবাবু অসঙ্গত রূপেই উহা] হইতে 
উনত্রিশট! পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সমিবেশিত করিয়াছেন, উহার প্রমাণ 
এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইরাছে।” (তরুর ৫ম খণ্ড, ৩০-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। এই 
ভাবে বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত অনেক প্রসিদ্ধ পদ অন্ত কবির রচিত বলিয়! 
জানা ঘাইতেছে। 

পদ্-বধিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও অনেক পদ বিদ্যাপতির রচিত 
বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে না পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাধার 


. বিদ্ভাপতি ১৮৯ 


দাবলীতে সন্িবেশিত ২০৮ ও ২০৯ সংখ্যক পদঘ্বরে স্থবল সথার উল্লেখ 
: বহিরাছে। তন্মধ্যে ২০৮ সংখ্যক পদের প্রথম পঙ্ক্তি তরুতে এইরূপে পাওয়া 
যার_+স্থবলের সনে বসিরা শ্তাম,” কিন্তু ইহাই পরিবপ্তিত করিয়া বিদ্যাপতির 
.পদদাবলীতে এইভাবে স্থাপন করা হইয়াছে_+স্ুবল সঞ্রো বইসি সাম” ইত্যাদি। 
তরুর ২৫৮ সংখ্যক পদে কোন কবির ভণিতা নাই, তথাপি নুবলের উল্লেখ 
করা এই পদকে নগেন্দ্রবাবু ২০৯ সংখ্যক পদরূপে স্থাপন করিয়াছেন। 
.দেয়াসিনী-বেশে মিলনের দুইটি পদ (৫৩৩৪ সং) বিষ্াপতির পদাবলীতে 
পাওয়া যায়। নগেন্জুবাবু পদকল্পতরু হইতে ইহাদিগ্রকে সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এই উত্ক্ন পদেই জটলা ও ললিতার উল্লেখ রহিয়াছে, এবং ৫৩৩. সংখ্যক 
পদটি কবিশেখরের তথিতা। সহই উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
ইহারই পরবর্তী ঘটন। বলিত ৫৩৪ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির তণিতা রহিয়াছে। 
ছুন্পবেশ ধারণ করাইন্বা এইভাবে লীলারস বর্ণনা করিবার পরিকল্পনা থে 
-বিদ্যাপতির সময়ে হইয়াছিল, তাহা ধারণা। করা যায় না, বিশেষতঃ ললিতা ও 
জাটলার উল্লেখে এই সকল পদের অর্বাটীনতাই প্রমাণিত হয়। দ্রষ্টব্য এই যে, 
টচতন্ত-পরবর্তী চণ্তীদাসের রচনায় এই ছুইটি পদের অনুরূপ দেয়াশিনীস্টিবশে 
মিলনের পদ রহিম্বাছে। নগেন্রবাবুর বিদ্যাপতিতে ইহার পরেই “ভু 
ভণিতার নাগরী-বেশে মিলনের একটি পদ ৫৩৬ সংখ্যক পদরূপে মি 
হইয়াছে । অথচ এই ভাবের ৫৩: সংখ্যক পদটি বিদ্যাপতির ভণিভাতেই 
পাওয়া যায়। পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাঁবীর মাঝামাঝি সময়ে সঙ্কলিত 
হুইয়াছিল। বিদ্যাপতির সমক্ন হইতে ইহা প্রায় তিন শত বৎসর পরের ঘটন|। 
ইতিমধ্যে চৈতন্তদেব আবিভূতি হইয়া “উত্নত উজ্জল রসের” যে ধারা প্রবাহিত 
করিলেন তাহাতেই রার্ধারুঞ্ণলীলা৷ আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিরাছে। ইহার 
প্রভাবে এই সকল পদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। সতীশ ক্র 
রায় মহাশয় লিখিয়াছেন_-বিদ্যাপতির খটি পদাবলীতে, বড়, চত্তীদাশের 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে কুত্রাপি ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি ্রীরাধার সখীদিগের, সুবল, 


১৮২ বাঙ্গালা সাহিত্য 


যায় না। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীকুষ্গণোদ্েশদীপিকা, উজ্জ্লমীলমণি, ও জীব 
গোস্বামীর শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থেই সর্বপ্রথমে এই সকলের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অতএব যে সকল পদে উহাদের কোনটার উল্লেখ আছে, উহা যে বিদ্যাপতি বা 
বড় চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা। নহে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে” (তরু, 
৫ম থণ্ড, ৩৪-৫ পৃঃ) 

বিদ্যাপতির পদাঁবলীর প্রথম ভাগে (৩৭-৪১ অং পদ) নায়িকার ক্গান 
: করিয়া উঠিবার পাঁচটি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩৭ সংখ্যক পদটি যে কোন 
বাদশাহের আদেশে রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নগেন্ত্রবাবুও_ করিয়াছেন। 
এই পাঁচটি পদ সম্বন্ধে হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন__“এই পাঁচাট গানেই 
বিদ্যাপতি নাহিক়! উঠার পরে .কোন সুন্দরী রমণীর রূপ বর্ণনা! করিয়াছেন। 
প্রথম ছইটিতে বাধাকৃষ্ণের নাম একেবারেই নাই। তৃতীফুটাতে সুরারির নাঁম 
থাকিলেও উহা রুষ্ণ প্রেমের কথা নয় বলিয়াই মনে হয়। বাকী দুইটিতে 
রাধিকা নাহিয়া উঠিতেছেন, সম্মুখে কৃষ্ণ, রাধাকুষ্ণ পরস্পরকে দেখিতেছেন। 
এ ছুটিতে কিন্তু রূপ বর্ণনার চেষ্টা নাই, আছে কেবল নায়ক-নারিকার চাতুরী ও 
তাদের মনের ভাব। এই পাঁচটিকেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, কীর্তনের পদ বলিলে 
একটু জৌর করিয়া বল! হইবে না কি?” ( কীন্তিলতার ভূমিকা, ১১০ পৃঃ )। 
অস্ত্র তিনি লিখিয়াছেন__"নগেন্ত্রবাবু যে ৮৪০টি কীর্তনের পদ দিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে আমর! গণিয়া! দেখিয়াছি, ৩৩৭টাতে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও 
নাই, বাকী ৫০৩টাতে আছে। তাহার মধ্যেও আবার অনেকগুলিতে কেবল: 
ভণিতার কাছে মুরারি কিন্বা হরি আছে। সবটাই যে রাধাকৃষ্ণের কথা, তাহা 
মনে হয় না” (প্র, ২|* পৃঃ)। এইভাবে বিদ্যাপতির পদ্দাবলীতে নান 
প্রকার ভেঙ্গাল ঢুকিয়াছে। অধ্যাপক অসুল্যচরণ বিদ্টাভূষণ মহাশয় বিদ্যাপতির 
পদাবলীর যে নুতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দিগ্ধ পদণগুলির: 
একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। 


নিরিী . েজি রাড নার নি ঞ্স্লোল্র . রে ন্লানা রন এর লরীনি নন ..৭. অনিক 


বিদ্ভাপতি ১৮৬ 


হইয়াছিল চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে, অতএব এই তত্ব অবলম্বন করিয়া! বিদ্যাপ্তি-ফে 
লছিমার সহিত প্রেমসাধনায় বৃত্ত হইতে- পারেন না, ইহা! স্বতঃসিদ্ধ কথা। 
প্রতিপালক রাজার পরী হিসাবে তিনি লছিমার উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে 
অবৈধ সম্পর্কের পরিকল্পন! সম্পূর্ণ ই যুক্তিহী; 

(বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস সম্বন্ধীয় নী, আলোচনা পরে জষ্টব্য )। 


ক... 
বড় চণ্তীদাসের ব্রীকৃষ্ণকীর্ভন 
প্রাথমিক! £ | 


ক 


3 চণ্তীদাসের কথা বলিতে গেলেই এখন প্রশ্ন উঠে কোন্‌ চৃণ্তীদাস ? কিছুদিন 
পপুর্ষেও একাধিক চণ্তীদাসের অস্তি সম্ব্বীর কোনই ধারণা ছিল না, এবং 
এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের প্রভাবাস্িত বাবতীর পদাবলী চৈতন-পর্ববন্তা 
শ্ীদবাসের স্বন্ধেই আরোপিত হইত। কিন্তু বড় চণ্তীদাসের, ীুষ্চকীন্তন 
- আবিষ্কৃত হইবার পরে চ্তীদাস সম্বন্ধীয় এক মহা. সুমন্তার সৃষ্টি হুইুতে আরম্ত 
করে। ইার সমাধান করে এ পর্যন্ত নানা প্রকার যুক্তি প্রদিত হইয়াছে, . 
তথাপি এখনও কেহ কেহ যেন কল্পিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার জল পরীক্ষা 
শক্রিয়। ইহার নিতেন হরিদ্বারের গলায় আরোপিত কক্সিতে প্রয়াস পান। 
প্রসিদ্ধ অর্জন করিবেন . তাহার উল্লেখ উি্র্নিাস একাধিক.. স্থানে 
পাওয়া বায়, যথা 
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥ 
€প্, মধ্যের দশমে ) 
ইহাতে চণ্তীদাসের নাম রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি কোন্‌ বিষয়ে-শীত 
রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। চৈতন্তর্দেব ছিলেন বৈষ্ণব, 'আর 
এখানে গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির গানের সহিত চণ্তীফাসের উল্লেখ থাকাতে 
"মনে হয় তিনি হয়তঃ তাহাদেরই ভ্তার রাধাকষ্চের লীলাবিষয্নক পদ রচনা 
করিয়া থাকিবেন। (কিন্ত ইহার প্রাচীনতম নির্দেশ রহিয়াছে .চৈতন্টদেবের 
কমসামধ়িক সলাতলন গোক্সাঁ়ীর বলার |. ভাগবত আজ্ঞা কিনি কিহিয়াস্ছন? 


বড় চত্ডীদাসের শ্রীরুষ্ঞকীর্তন ৯৮৫ 


শীচভীবাসাদি-দ্দিতদানখণ্ড নৌকাখপ্াি-প্রকারাজেয়াঃ 1”) নানা কারপৈ 
এই উক্কির বিশ্লেষণ প্রযোজনীর “ইয়া! পড়িয়াছে। অভিব্যক্তির পরম 
“বিভিতরতায় থে ্রাব্য-্্টি হয় ইহা সর্বাবাদিসন্মত। গীতগোবিন্দও এ পর্যয্ত 
.গ্লীতিকাব্ট বলিয স্বীকুত- হইয়া আসিতেছে । কিন্ত এখানে দ্বেখা ঘাইতেছে যে, 
কাব্োর উদাহ্রণ-স্বরূপ সনাতন চত্তীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ 
করিয়াছেন। নীতগোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ, অতএব এই দানখণ্ড ও নৌকাখণডও বে 
সংস্কৃত কাব্য, এই ধারণাও কেহ পোষণ করিতে পারেন। এই ভ্রাস্তির নিরোধ- 
করে সনাতন গীতগোবিন্দের পরে “তথা” শবের প্রয়োগ দ্বারা “গীতগোধিনদ* ৮ 
হইতে দানখগ্ডাদি পৃথক্‌ করিয়া বাখিয়াছেন, নতুবা একসঙ্গে সকলেরই উল্লেথ 
-করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়ত: এই দানখণ্ড ও 'নৌকাথণ্ড সম্পূর্ণ গ্রন্থ কিনা ৮. 
তাহাও বিবেচ্য বিয়র। খণ্ড শব্দে সাধারণতঃ অধ্যায় বিভাগই লক্ষিত হুয়। . 
“বিশেষতঃ এখানে “প্রকারাঃ* শের প্রয়োগে ইহারা! যে প্রকরণ বা অধ্যায়” 
বিশেষ তাহারই নির্দেশ প্রদান করা হুইয়াছে। পুরীণে দানখগ্ডাদির উল্লেখ 
নাই, এইজন্য “দিত”: শব্দের প্রয়োগে এই সকল লীলা যে চণ্তীদাস কর্তৃক - 
পরবন্তিত -হুইয়াছিল তাহাই অভিব্যক্ত হইঘীছে। চত্তীদাসের পূর্বে শী শব 
ব্যবহার করাতে হয়তঃ এই ধারণাও জন্মিতে পাবে যে, সনাতনের সময়ে 
চত্তীদাস আীবিত ছিলেন। কিন্তু যখন প্ীরধ, শ্রীরাধা, শ্রীরূপ, ভ্রীসঘাতন 
রসৃতিসরযুক্ত পদ বর্তমান কালেও বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আঁসিতেছে, 
তখন চত্তীদাসকে জনাতনের সময়ে টানিয়া আনিকার কোনই হেতু নাই। 
আর চৈতন্তচরিতামৃতের উদ্ধৃত উল্লেখেও অপ্রাণিবাচক গীতগোধিন্দের পুর্ব 
“শ্রী” ব্যবহৃত রহিয়াছে । ইহ! যায় যে, বৈষ্ঞব্-সাহিত্যে 
সনতমারথে পরী” ব্যবহৃত হইত। আঁবার গীতগোবিন্দাদির সহিত চণ্ভীদাসের 
উল্লেখ বাকাতেও সাহার গ্রন্থ থে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, এই ধারণারও কোঁন 
.ছেতু নাই, কারণ চরিতামৃতেন্ন উদ্ধত উল্লেখে গীতগোবিন্দের সহিত চতীঘাস 
-বিদ্যাপতিও রহিয়াছেন বিয়া স্পষ্টই বুঝা যার যে, এই সকল স্থানে গ্রস্থ-ব্ধিত 


মিনারিনারিরারার বব :.. 


১৮৬ বাঙ্গাল। সাহিত্য 


ঘপিত: ধানখণ্ড নৌকাখগ্ডাদির উল্লেখ থাকাতে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া? 
. যিনা যে, অন্ঠান্ত কবিও দানখণ্ডাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচন! কবিয়াছিলেন, কারণ 
বর্তমান যুগে কি কি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তঞে যদি বল হয় 
শ্মাইকেলাদি-দশিত মেঘনাদবধাদি কাব্য, তাহাতে ইহা বুঝা যায় না ষে 
অন্তান্তট কবিও মেঘনাদ্ববধ কাব্যই রচন! করিয়াছেন। সনাতন কাব্যের 
নত প্রধান করিয়াচচেন মাত্র, এবং তাহাতে চততীদাসের দাষখগাঁদির উল্লেখ 
করিয়াছেন। অন্যান্ত কবি অন্ত বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়! থাকিতে পারেন, 
অতএব এই উল্লেখ হইতে ইহ! প্রমাণিত হয় না যে, অন্ত কবিও দানখগাছি 
রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখা বাইতেছে যে, উদ্ধৃত উল্লেখে সনাতন 
সতর্কতার সহিতই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (ইহার বিস্তৃত আলোচনা, দীন্‌ 
চ্ীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় দ্রষ্টব্য )। . 

এখানে চতভীদাস-রচিত দা'নখণ্ুনৌকাখগ্াদি প্রকরণের কথাই জানিতে 
পারা যাইতেছে, কিন্তু ইহা যে কি ভাবে রচিত হইয়া ছিল, তাঁহার কোন সন্ধান 
সনাতনের উল্লেখ হইতে পাওয়া যায় না। এখন দেখিতে হইবে, প্রীটীন 
সাহিত্যে ইহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কিনা। টৈভন্চরিতামৃতে 
বধিত আছে যে, নিত্যানন প্রভু তাহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলা'র, 
অহঠান করিয়াছিলেন ( এ, আদির একাদশে )। কি ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল তাহার বরণনাটরিতামৃতে নাই, কিন্তু হস্সিযরণ দাসের অফৈতমললে 
এইরপ অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে দেখা য় যে, 
তিন প্রন মিলিয়া শাস্তিপুরে এই লীলান্ভিনয় করিয়াছিলেন। তন্ধ্যে অদ্বৈত 
প্রভু জ্ীরুষ্কের, চৈতন্তদেব রাধার, এবং নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর ভূমিকা গ্রহণ 
" ক্ষরিয়াছিলেন। বাধা ও তাহার সখীগণ বড়ায়ের সঙ্গে মথুরায় দধিহ্দ্ধ বিক্রল্ 
ক্বরনিতে যাইতেছেন, সেই সময়ে ক্ষণ তাহাদের পথরোধ করিয়া দান গ্রহণ 
কষেন,। এইরূপ আর একটি অভিনয়ের বিবরণ চৈতভ্তভাগবতেও- পাওয়। 
যাঁয়। মহাপ্রভু শ্রীবাদের গ্রহে ফে লক্ীনতার ভিন উনি 


বড়ু চন্তীদাসের ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৯৮ 
১৩৪৭ সাল, ৬৩৩৩৬ পৃঃ )। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্ের অমকালেই 


বড়াই-ঘটত দানলীলাঁর আখ্যায়িকা বিশেষজপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল।' 


সনাতন দানলীগ্লার প্রবর্তক হিসাবে চত্তীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন।€ ইহা 
হইতে স্পটই বুঝা যে, মহাপ্রহ চণ্ডীদাস-রচিত দানলীলারই বিশেষ অনুরাগী 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, নতুবা একাধিক বার তিনি ইহার অভিনয় করিতেন না। 
বড়, চণ্ীফাসি-রচিত শ্রীরুষ্ণকীর্্ন ব্যতীত কোন গ্রন্থ এ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত হয় 
নাই, যাহাতে দানখণ্ড-নৌকাখগ্ডাদি অধ্যাক়বিভাগে বড়ায়ের সাহায্যে রাধা- 
কৃষ্ণলীল! বগ্সিত রহিয়াছে । এই বড়াই চণ্ডীদাসের নৃতন স্থপ্টি।& চতীদাসের 
পরিকল্পনা হইতে উদ্ভুত হইয়া ইনি যে পরবর্তী কবিগণের উপর বিশেষ 
প্রভাৰ বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যও প্রদ্ধান 
করিয়া থাকে। বানুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর সমসামদ্রিক। তিনিও দানকটীল্লার 
উল্লেখ করিয়। পদ রচনা করিয়াছেন, যথা. 


কিসের বা দান চাহে গোর! দ্বিজমণি। 
বেড় দিয়া আগুলিয়! রাখর়ে তক্রণী ॥ 
দান দেহ দ্বান দ্বেহ বলি গোরা ডাকে । 
নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ 
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দ্বান। 
সে ভাব পড়িল মনে বাহ্ুঘোষ গান ॥ 


অতএব ক্কঞ্লীলার যে দান সাধিত হইয়াছিল তাহা? বাসুঘোষ অবগত 
- ছিলেন, এবং কৃষ্ণের দানলীলা'র অঙ্থকরণে তিমি চৈতন্তদেবের দ্ানলীলার পদ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। গোপাল ভষ্টরের নামে প্রচারিত প্রেমামৃত নামরু 
চম্পুকাব্যে স্ীকষ্ণকীর্তনের অনুরূপ দ্বান-নৌকা-ভারলীলাদিব বর্ণনা বহিয়াছে। 
চৈতন্তদেব-দ্বানলীলার অভিনয় করেন যখন তিনি গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, আর 


আহার আত একি চিন ১৩৮৫০ আখ্যা বির ওর ৮৮০১৯০০ এ এ রে 


ূ 
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পরে এই চম্পৃকাব্য রচিত হইরা থাকিবে । ইহাতেও ্রীকষ্তকীর্তনের প্রভাব 
টিক্ষিত হয়। (মালাধর বন্থুর ্রীকঞ্চবিজয় আর একখানি প্রাচীন গ্রস্থ। চৈতত্ত- 
টবের জনের পূর্বে ইহা রচিত হইয়াছিল মহাপ্রভুর জন্মের'ছুই বৎসর পূর্বে 
খিত এই গ্রন্থের এক পাওুলিপি হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে 

দাঁনলীলার উল্লেখ নাই। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি ভাগবত অনুসরণ 
করিয়া এই গ্রন্থ রন? করিয়াছিলেন, এবং ভাগবতে দানলীলার এসঙ্গ নাই। 
কিন্ত শ্রীকষ্ণবিজয়ের অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুণিতে দান-নৌকা-ভারলীলাদির, 
বর্ণন! রহিয়াছে ।) থাহারা এই নৃতন সংযোজন! করিয়াছিলেন তাঁহাদের সময়ে 
যে এই সকল আখ্যায়্িকা প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তারপর 
ভবানন্দের হরিবংশে, জীবন চক্রবর্তীর ভাঁগবতে, শঙ্কর কবিচন্রের গোবিন্দ 
বিজয়ে, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদীস প্রভৃতি কবির পদে যে বড়ায়ের উল্লেখ রহিয়াছে, 
তাস্ছ। দীন চতীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রদণিত হইয়াছে। 
মনসামঙ্গলেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনসার্দেবী গোয়ালিনী বেশ্চ 
ধারণ রিয়া তাহার আগমনের কারণ সম্বন্ধে বলিতেছেন-- 

শিশুকালে বিকে যাই মথুরার হাটে । 

নন্দের নন্দন দানী যমুনার ঘাটে ॥ 

প্রতিদিন উষাকালে লইয়৷ পসর]। 

সাত পাঁচ সঘী সঙ্গে যাইতাম মোর! ॥ 

প্রধান গোপিনী তায় রাধা চন্দ্রাবলী | 

হরিস্রিয়া নুধামুখী কনক পুতুলী ॥ 

কানাই কদম্থতলে সেইখানে দ্রানী। 

দান ছলে রাখে নিত্য সকল গোপিনী ॥ 

সকল পসার লুট্যা দধিদুদ্ধ থার়। 

অপমান করে কানাই আর দান চায় 





বড়, চন্তীদাসের, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৯ 


কাচলি উতারে কানাই কুচে দেই হাত। 
,মথুরা যাইতে পথে বড় উৎপাত ॥ 


€ কেতকাদারসক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, বিশ্ববিদ্যালয় সং পৃঃ ১৮২)। 


ইহা সম্পূর্ণ ই ্রীরুষ্ণকীর্তন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। €এই গ্রন্থের প্রভাব, 
কেবল যে কবিগণের উপরেই বিস্তৃত হুইয়। পড়িয়াছিল তাহা নহে, সাধারপ' 
লোকের মধ্যেও ইহার প্রচলন বিশেষরূপেই লক্ষিত হয়। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়, 
পটুয্াসঙগীত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত: 
করিয়াছেন। ক্বৃষ্চলীলা-বর্ণনায় তাহার প্রায় প্রতি গানে বড়াইঘটিত দানলীলার। 
উল্লেখ ব্বহিয়াছে 1) কণিকাতা বিশ্ববিগ্ঠাল়ে প্রীকষ্বীর্তনের কয়েকটি গানের 
ষে দুইখানি পুথি রক্ষিত আছে, তাহাতে বিবিধ তাঁলবোলের থে বিবরণ. 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই বোধ হয় কোন বাদ্যকরের প্রয়োজন 
সাধনের জন্ত ইহা লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি ১২৩৭ সনে: 
লিখিত, এবৎ অপরটি. তাহা! হইতেও প্রাটীনতর। অতএব প্রায় দেড় শত. 
বৎসর পূর্বেও সাধারণ লোকের মধ্যে প্াকষণকীর্তনের গানের প্রচলন ছিল তাহা 
দেখা যাইতেছে (১৩৩৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত-পত্রিকা দ্রষ্টব্য )1 
ীকফকীর্তনের “দেখিলৌ প্রথম নিশী” ইত্যাদি পদটি পরিবপ্তিত আকারে; 
নীলরতন বাবুসম্পাদিত চণ্তীদাসের পদাবলীতে মুদ্রিত .রহিয়াছে। ইহাও এই 
্রস্থ-প্রচলনের সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশেষে আমরা আধুনিক যুগে আসিয়া 
উপস্থিত হইতেছি। রামমোহন" রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন_ধুক্তি হইতে 
এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া! দুর্জয় মানভর্স-যাত্রা, ও সুবল-সংবাদ এবং বড়াই: 
বুড়ীর উপাখ্যান, যাহা কেবল চিন্ত মালিন্তের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, 
তাহাকে পরমার্থ করিয়া আনে ইত্যাদি।* (চারি প্রশ্নের উত্তর )। 


(অতএব চৈতন্তদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্যন্ত 


স্কারের সরে রর রন রাতাল জারির লেরর বার্ন লি নি নন রত জোস লক 


. ১৯৯ বাঙ্গাল! সাহিত্য. 


করিয়া নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে ষে, মহাপ্রভু বড় চস্তীদালের 
পদই আস্বাদন" করিতেন, অর্থাৎ এই কবিই চৈতগ্ঠ-পুর্ববস্তাঁ যুগে বর্তমান 
ছিলেন ) -ঠ 

(অতঙ্কার-জাত বিদ্বেষের বশবর্তী হইক্া অনেকে এই গ্রন্থের প্রতি প্রভূত 
অবিচার করিয়াছেন ।) সতীশচন্্র রার মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকার 
শলিখিয়াছেন__“কিন্ত অধিকাংশ ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাহারা! অসতর্ক ভাবে 
কখনও কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া ফেলিলে, যে ভাবেই হক, সেই 
কথাটাকে প্রবল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।” (খন) ৫ম খণ্ড, ২৩৬ 
পৃঃ)। ইহাই এই বিদ্বেষ-ষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় €চৈতনত-_ 
পরবর্তী ভাবধারা অবলঙষনে যে প্রীককীর্ভনের -বিচার করা যায় না, তাহ! 
প্রবীণ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন। তথাপি তাহাদের এই প্রচেষ্টা 
আত্ম-প্রতারণা মাত্র) (কোন সমালোচক লিখিক্লাছেন-__“এই গ্রন্থে কুষ্ণ নাই, 
স্টাম নাই)-এই গ্রন্থে নাই সে বাঁধা, রিনি রাধা-নামে“সাধা প্রীরুষ্ের বাণী 
শ্রবণে উন্মাদিনী প্রান বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিজারে 'ছটিতেন (ইহা মিথ্যা উ্ভি, 
কারণ বংশীধণ্ডে এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াই রাধা উন্মাদিনী হ্ইয়াছিলেন ), 
নাই সে রাধার শ্তামতন্ময়ী ভাঁব ( ইহাও মিথ] উক্তি, কারণ বিরহ খণ্ডে রাখা 
সর্কৃতোভাবে কৃষ্ণপরারণা হইয়াছেন )। (এই গ্স্থে অর্থের রাখাল নাই, সুবল 
সখা নাই, অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয় নশ্্পখী নাই, ললিভা-বিশাখা নাই” ইত্যাদি। 
যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহাকৈ চৈতন্ত-প্ববর্তী গ্রন্থ বলা যাইত ফি? জখা- 
সখীগণের নামকরণ চৈতন্ত-পরবর্তী যুগেই হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ শ্রী 
কীর্তনে থাকিতেই পারে না, এবং এইজন্যই ইহাকে প্রাকৃচৈতন্তযুগের ভাবধারার 
বিশেষত্ব-সম্পন্ন বলিয়া ধারণা জন্মে। ভগিবত হইতে আরম্ত করিয়া গীত. . 
গোবিন্দ অতিক্রম করিয়া! এই শ্রোতই বিদ্যাপতি ও বড়, চত্ীদাঁস পরাস্ত 
'আসিগ্না পৌছিয়াছে |. টৈতন্তদেবের সময় হইতে. আবার নৃতন সৃষ্টি আরন্ত 
স্থইয়াছে, এবং এইজন্তই তিনি ধর্শপ্রবর্তক বনিয়া স্বীকৃত হই আপিক্ষেছেন)- 


“ব্রার িনরিন্রি রর িলনির 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সঙ 


প্রবৃত্তি হর্ন না। যাহাই হউক, 'এখন উষককীর্তনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত,হওয়া যাইতেছে । রর 
পুতি ওউতীদাস একই আদর্শ গ্রহণ করিয়া পর-রচনা করিয়াছিলেন। 
সুকধা, মধ্যা ও প্রগ্ল্ভার চিত্রই তাহাদের রচনায় রদ হইয়া উরে: 
: তম্মধো বিদ্যাপতির রাধা জাতযৌবনা, কিন্তু বড় চণ্তীদাসের রাধা 
যৌবনা| বিদ্যাপতির রাধা শৈশব অতিক্রম করিয়া সবে খাছ নি 
সীমায় পণ করিয়া ইহা সাধারণতঃ তের বসবে হইয়! থাকে, কিন্ত 
'চরভীদাসের "রাধার ব্যস মাত্র এগার বৎসর 1) কুফর প্রেমনিবেদন - সুনিয়! 
রাধ। বলিতেছেন__ 
এগার বৎসরের বালী। 
যেন নলিনীদল কৌঅলী ॥ 
তাক দেখি যার মন জাএ। 
নিজ দোষে পরাণ হারাএ | 
“ কিন্তু ক্ষণ বণিলেন, “তোমার নিকট বাঁর বৎসরের দান পাওনা রহিয়াছে 
আদ তাহা আদায় করিব ।* উত্তরে রাধা পুনরায় বলিতেছেন-_ 
(সকল বএসে মোর এগার বরিষে । 
বার বুরিষের দান চাহ মোরে কিসে 1) 
সবে মাত্র, আমার বয়স্‌ এগার বৎসর, অথচ তুমি বার বৎসরের দান 
চাহিতেছ? ইহা কথামালার সিংহ ও মেষশাবকের উক্তি-্রতযুক্কি মনে 
করাইর দেয়। বাহাই হউক, রাধা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, মদনের অধিকার, 
তার স্বদয়ে অপুমাত্রও প্রতিঠিত হয় নাই, এবং সখীগণের নিকটেও তিনি, 
রসকেলির কথা শুনেন নাই-_ 
রতি-কথা সথি-মুখে না শুনিলৌ কানে । 
1 বিদ্যাপতির রাধ| জ্ঞাতযৌবনা বলিয়! আগ্রহের সহিত ইহা শুনিয়া 
স্গরকেন। আদর্শের বিভিন্গতা হেতু হই কবির রচনায় বাঁধার এই বিশিষ্ত 


১৯২ বাঙ্গালা সাহিত্য 


(ক্িত্ত মুগ নাপ্লিকার পরিকল্পনায় চত্ভীদাস আরও কিছু নৃতনত্বের সংস্থান 
করিয়াছেন। কেবল অল্প বয়স হেতু প্রেমের সহিত অপরিচিত বলিয়াই বাধা 
মুদ্ধী নহেন, সংসার-মোহে .আবদ্ধা বলিয়াও মুগ্ধা'। বড়া কৃষ্ণের পান-ফুল 
লইয়া, রাধার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রস্তাব শুনিয়া বাঁড়া 


বলিলেন__ - ্ী 
'স্বরের সামী মোর", সর্ব ক্র 
আছে স্থুলঙ্গণ দেহ! ৷ 
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল 
তা সমে কি মোর নেহা ॥ 
উত্তরে বড়াই বলিল__. 
যে দেব স্মরণে পাপ-বিমোচনে 
দেখিলে হএ মুকতী। 
সে দেব সনে নেহা বাড়াইন্দে 
হএ বিষুপুরে স্থিতী ॥ 
তথাপি রাধা অবিচলিতভাবে বলিলেন__ 
ধিক জাউ নারীর জীবন দে পঙ্থু তার পতী। 
পরপুরুষের নেহাএ যাহার বিষুপুরে স্থিতী ॥ 

অবশেষে কৃষ্ণের পানফুল পদদলিত করিয়া রাধা বড়াইকে মারিয়া! বিদায় 
করিয়া দিলেন ইহাতে তাহাকে শান্ত ও সমা-বেষ্টনীর মধ্যে জুপ্রতিিতই 
দেখিতে পাওয়! যাইতেছে।) 

(মুধা-স্্ধীয় আরও একটি নুতনত্ব কবি রাধার প্রতি আরোপ করিয়াছেন? 
অন্মথণ্ডেই কবি নির্দেশ প্রদ্দান করিয়াছেন যে, দেবগণের অনুরোধে রুষ্ণের 
বসসন্তভোগের জন্ত লন্দমী আসিয়া বাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
মোহাভিতৃতা রাধা নিজের স্বরূপ সন্ধে ভ্ানহীনা-। কৃষ্ণ পুনঃ পুজং তাহ! 
দানখর্ডে স্মরণ করাইরা| দিলেও রাখা তাহাতে বিশ্বাস ছ্রাদন-আস্িতেরপীরেন 


এ টব - পট 

পদ খিকৃফকী্ন। ১৯৫. 
রাধা নিজেই বড়াইকে কৃষ্ণের সহিত মিলনের কৌশল বলিয়া দিতেছেন। 
অতএব তাহাকে এখন কৃষণপরায়ণাই বলা যাইতে পারে ।- ইহাই ঈষত প্রগল্ভার 
লক্ষণ। এই অবহ। বাণখ্ড পর্যাস্ত চলিরাছে। বংশীথণ্ডে আবার বসন্ত ফিরিয়া 
আসিয়াছে। এখন রাধা প্রায় চতুর্দনী। অতএব এখন হইতে তিনি পুর্ণ 
প্রগল্ভার পর্যায়ের উন্নীত হইয়াছেন। তখন কৃষ্ণের বশীধ্বনি তাহাকে 
আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, একান্তে কুষের জন্ ব্যাকুলত! প্রকাশ করিতে 
আর দ্বিধা নাই, এখন বড়াই আর কৃষ্ণের দুতী নন, রাধার ছুতী,) বংশীধ্বনি 
শ্রবণ করিয়া রাধা বড়াইকে বলিতেছেন -- 


স্থসর বীশীর নাদ স্ুনী আইলৌ 
মো যমুনাতীরে | . 
শোভন কলসী . করে ধরিঅ! 
. পারির্লো বমুনানীরে ॥ 
বাশীর দাদ নাশুনী এবে 
কান গেলা কিবা দূরে! 
প্রাণ বেআকুল ভৈল এধে 
“কিমনে জায়িবে: ঘরে ॥ 
অহোনিশি মা আন নাজানো 
এ দুখ কহিবৌ কাএ। 
কাহ্ছের ভাবে -চিত বেআকুল 
লাজে মে] না কান্দ-রাএ ॥ 
 চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো 
চন্দন শরীর তাএ। 
কাকু বিনি মোর এব এক খন্‌, 
এক কুলযুগ ভাএ। 


১৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্য 
অন্তর ৭... ্ 
| কি বুধি করিবৌ বড়াস়ি বোলহ এখন | 
যে বুধি করিলে রহে আঙ্গার জীবন ॥ 
কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি স্থশীতল। 
আম্মার মনত ভা এ যেহেন গরল ॥ 
নব কিশলয় তৈল দহন সমান। 
ঘাঅত উপর ঘা বাণীর সান ॥ 


যাহারা “শ্রীক্কষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধাকে উন্মািনী প্রীয় বুদ্দাবনের 
কুঙ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতে” (দথিতে চান, ইহা পাঠ করিলে তাহাদের আকাজ্জা 
চরিতার্থ হইবে বলিয়া আমর! আশা করি। আঁ বিগ্াপতির অলঙ্কার-বহুল 
এই জাতীয় রচনার সহিত তুলন] করিয়াও তাঁহারা দেখিতে পারেন যে, প্রাণের 
আবেগ অধিকতর মর্মস্পর্শী ভাষায় কাহার রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। তবে 
কিনা ধনীর রশবরধ্য দেখিয়া যাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া ঘাঁয়, আড়ম্রহীন স্নিগ্ধ শীতল 
নীড়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না, অথব1 নিজের গৃহের অম্পদ্‌ অপেক্ষা 
অনেকেই পরের ধন বড় করিয়া দেখেন 


আবার বিরহখণ্ডে রাধ। আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন-__. 
যে কাকু লাগিআ মো আন না চাহিল্লো বড়াই 
না মানিলৌ লঘু গুরুজনে | 
হেন মনে পড়িহাসে আন্গা উপেখিআ। রোষে 
আন লআ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ূ 
বড়ায়ি গো 


4 কত ছথ কহ্ছিব কাহিনী । 
দহ বলী ঝাঁপ দিলো সে মোর স্থাইল ল 


্রীক্কীর্তন ১৯৪ 


অন্যত্র 
দিনের সুরুজ. ' -  পোড়াআ। মারে 
প্র রাতিহো এ দুখ চান্দে। 
** কেমনে সহিব পরাণে বড়ান্জি 
চখুত নাইসে নিন ॥ 
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাঁ 
তভো। বিরহ না৷ টুটে। 
মেদিনী বিদার দেউগে বড়ায়ি 
নুকাণ্ড তাহার পেটে ॥ 
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি 
কি মোর বসতী আশে । 
আন পানী মোকে একো না ভাএ 
কি মোর জীবন আশে ॥ ইত্যাদি 
রুফ-প্রেমমরী রাখায় চিত্র এখানে ফুটিয়া উঠে নাই কি? মহাভাবস্বরূপিণী 
রাধার পরিকল্পনা ইহা হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে । আর চৈতন্তদেব এই সকল 
পদ যে আনন্দের সহিত আস্বাদন করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহের কোনই 
কারণ থাকিতে পারে না। " প্রচলিত পদাবলীর অনেক পদের ভাবসাদৃশ্ঠও 
ইহাতে লক্ষিত হইবে । €চণ্তীদাের রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি অযথা 
অনঙ্কারের ভারে ভাষাকে প্রপীড়িত করিয়া পাত্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই। 
তাঁহার অলঙ্কার আড়ম্বরহীন, অথচ সহজ সৌন্দর্য ও মাধূর্য্ের পরিপোষক । 
ু্ধ। রাধার পরিকল্পনায় তিনি যে বিষ্তাপতি অপেক্ষা অধিক চিন্তাশীলতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা! পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে স্প্টই বুক্িতে 
পারা বায়।) পু 
(প্রীকুষ্ণকীর্তনের আখ্যাত্িকা। সংক্ষেপে এই £-- 
দেবগণের অনুরোধে কংস-বধের অন্ত নারার়ণ ক্ৃককরূপে বতীর্ণ হইলেন 


১৯৮ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
করেন। বাধার সহিত নিপুংসক অভিমন্থ্যর ববাহ হয়। এই অভিমন্যুর এক 
ভম্মীর সহিত কৃষ্ণের পাক পিতা নন্দের বিবাঁহ হইয়াছিল। এই হিসাবে 
অভিমন্ত্য হইলেন কৃষ্ণের মাতুল, আর রাঁধা মাতুলানী। রাধার মাতা পদ্মার 
এক পিসী ছিল, তাহার নাম ড়াই। ইহাকে রাধার রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত 
নিযুক্ত করা হইল। 
নন্দ যত বড় সঙ্গতিপন্নই হউন না কেন, তাহার পুত্র কুচকে প্রতিদিন গরু 
চরাইতে যাইতে হইত, আর অভিমন্ধ্যু বড়লোক হইলেও তাহার পত্রী শ্রীরাঁধা 
মথুরায় দকচি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতত যাইতেন। তখনকার দিনে বোধ হয় প্রত্যেকেই 
শ্ব স্ব বৃত্তি-অনুযায়ী কাঁধ্য করিয়া জীবিকা-নির্ববাহ করিত, কারণ ভাগবতেও 
কৃষ্ণের গোচারণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ভাব-অগতের কথাও হইতে পারে। 
যাহাই হউক, বড়ায়ের সহিত মথুরার হাটে যাইবার কালে একদিন রাধা 
বড়ায়ের ঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িপেন। তাহাকে খুণ্িতে খু'জিতে বড়াই দেখিলেন 
অরে কৃষ্ণ গরু চরাইতেছেন। শ্রীকষ্ণকীর্ভনের মতে কৃষ্ণও বড়ায়ের নাতি- 
সম্পর্কিত। বড়াই যাইয়া কৃষ্ণের নিকটে রাধার কথ! জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
 স্বাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ততুব্তরে বড়াই রাধার রূপগুণের বর্ণনা 
করিয়া কৃষের নিকটে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা শুনিয়া রাধাকে 
পাইবার জন্য কৃষ্ণের হৃদয়ে অভিলাধের উদয় হয়। কৃষ্ণ তখন বড়াইকে দুততী 
করিয়া রাধার নিকট প্রেরণ-করেন, কিন্তু তাহার প্রস্তাব শুনিয়া! রাধা কৃ 
প্রেরিত পানফুল পদদলিত করিয়া বড়াইকে মারিয়া! তাড়াইয়া দেন। বড়াই 
আসিয়া কৃষ্ণের নিকটে তাহার অপমানের কপ! বিবৃত করিলে ইহার প্রতিশোধ 
গ্রহণকল্পে উভয়ে পরামর্শ-করির। স্থির করেন যে, বড়াই রাধার সহ্বিত পুনরায় 
ভাব করিয়। তাহাকে লইয়া দ্ানঘাটে উপস্থিত হইগে কৃষ্ণ বলপুর্বক দান 
আই্ায় করিবেন। পরামর্শ-অন্যারী কাধ্য সমাধা হইল। রাধা দান-ঘাটে 
উপস্থিত হইলে তর্কবিতর্কের পর কৃষ্ণ রাধার সহিত সিনিত হইলেন। তারপর 
বর্ষাকালে নৌকায় যন! উত্তীর্ণ হইবার কালে পুনরায় তাহাদের মিলন সংঘটিত 
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হাটে গমন করেন, এবং শরতের রৌদ্রে রাধার মন্তকে ছত্র ধারণ করেন. 
বুন্দাবনথণ্ডে রাসলীলাঁর অনুষ্ঠান হয়| . যমুনাখণ্ডে কঞ্চের কালিয়-দ্রমন এবং 
বসত্রহরণ-লীল! বর্নিত হইয়াছে। পরে বড়ায়ের পরামর্শে কষ্ণ রাধার প্রতি 
অল্মোহণ বাণ নিক্ষেপ করিয়। তাহার যাঁবতীয় মোহ ধ্বংস করিয়া, দেন। তখন 
রাধার পূর্বব-স্বরপত্ের ধারণা জন্মে। ইহার ফলেই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল 
অন্ুরাগের ্থষ্টি হয়। বংশীখণ্ড হইতেই রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রূঞ্ধো, . 
বেখিতে পাওয়া যায়। বিরহখণ্ডে রাধা-প্রেমেস পূর্ণ অভিবান্তি বহিত | 
হইয়াছে!) | 

(গ্রন্থের একক £--সমগ্র গ্রন্থের পরিকল্পনার আভাস তাখুলখণ্ডেই পাওয়া & 
যার ।$ বড়াই আসিয়া যখন নিজের অপমানের কথ! কৃষ্ণের ঞ্চের নিকটে বিবৃত 
করিল, তখনই তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় স্থির করিয়া বড়াইকে 
বলিলেন-_ ও | 
| কমের তলে. বসী যমুনার তীরে 

দান ছলে রাখিবে। রাঁধারে। 
লুড়িআ সব পসার খাইবো। দধি তাহার - 
_ কাট়ী লৈব! সাঁতেসরী হারে ॥ 
 বাটেত স্থত্িআ! দান করি তার আপমান -* 
রী তোর মো সাধিব মান ॥ | 
পছেত মদূন-বাণে হাণিআ তাক পরঠণে 
রহিবৌ ধরি মুনিবেশে ! 

ই বসি তোন্গে তাঁর পাশে করিলহ্ি উপহাসে 

* . গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ।  * 

(অতএব দানখগ্ড -হইতে বাণখণ পধ্যন্ত লীলার সংক্ষিপ্ত অনুক্রমপিকী. 
এখানেই প্রদত্ত হইগাছে ৷ কৃষ্ণের মুনিবেশ ধারণের বর্ণনা! বিরহথণ্ডে. পাওয়া, 
যায় ইহ! হইতে স্পষ্টই বুঝিত্তে পারা! যায় বে; সমগ্র গ্রস্থখানি একই পরিকল্পনা” 


| ২ বাঙ্গাল! সাহিত্য. 


দিয়া রাধার পরম বিরাগকে অনুরাগে পরিবন্তিত করিয়াই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি 


' করিয়াছেন )) 


ীকককীর্তনের রসধারা £আামাদের হৃদয়ে কতকগুলি' স্থারীভাব আছে, 
তাহারা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কোনও বাঁহিক উত্তেজনায় 
ইহার: প্রবৃদ্ধ হইয়া আশ্বাদ্বনীয় হইলে মনে যে আনন্দের উদয় হয়, তাহাই রস। 


এই আনন্দেই রসের পরিস্থিতি। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হান্ত গ্রসৃতি কাব্য-রস- 


পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আবার চিত্তের বঞ্জনকারী ধর্মবিশেষও 
রাগ, রতি প্রস্ভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়। এই রতির চমংকারিত্বেই রসের 


সথষ্টি হইয়া থাকে । একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। ছাত্রগণের পক্ষে পাঠে 


রতি থাকা স্বাভাবিক। ইহ! তাহাদের স্থায়ী ভাব। কিন্ত কোন ছাত্র যদি 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, তথন' তাহার মনে 


'যে,আননদের উদয় হয় তাহাতে & রতি রসরূপে অনুভূত হয়। বৈষ্ণবগণ দান্ত, 


সধ্য, বাৎসল্য প্রহৃতি রতির পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। সেবাধর্্ম-পরার়ণ 
হনুযানের দাশ্তরতি চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু রামের নির্দেশ-ক্রমে শঙ্কায় গমন 
করিয়া যখন লে সীতার সন্ধান পাইয়া! ত্বাহাকে রামের অদ্গুরীয় প্রদান 
করিয়াছিল, তখন তাহার মনে যে আনন্দের উদ্দয় হইয়। থাকিবে তাহাতে 
তাহার প্র স্থারী রতি রসরূপে পরিবন্তিত হইয়াছিল। এইরূপ চমংকারিত্বেই 
বসের স্থষটি হয়, এবৎ রসাত্মক বাকাই কাব্য। “অতএব কাব্য-বিচারে . প্রথমেই 
রলের জন্ধান করা উচিত। কিন্তু ইহারও পুর্বে কবির উদ্দেস্ত সম্বন্কে আলোচনা 
করা প্রয়োজনীয় । শ্রীকুষ্ণকীর্তনের প্রথম ভাগেই কৃষ্ণের সন্তোগের জন্ত রাধার" 


_ অন্ম”গ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া কৰি গ্রন্থের ভিত্তি গঠিত করিয়া লইযাছেন। 


. সহ! হইতে স্প্ুই বুঝিতে পারা যায় যে, আঁদি-রসাত্মক কাব্য রচন! করীই 


কবির উদ্দেস্ত ছিল। এই গ্রস্থ পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, কবি তাহার উদেগ্ত- 
সাধনে সফলকাম হইয়াছেন। তাহার এই প্রেরণা. তিনি যে জন়্দেখির গীত” 
গোবিন্দ হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও বৃঝিতে পারা যায়, কারণ উভয় 
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তাহার প্রমাণ এই যে, গ্রন্থের অনেক সংস্কৃত শ্লোক অন্থবাক্িত করিয়া তি 
খর্থমধ্যে সন্নিবি্ট করিয়াছেন ) যুগধর্ে বিস্তাপতিও এই আদর্শই গ্রহণ . 
করিয়াছিলেন। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, শৃঙ্গারই রসরাজ বলিয়া স্বীরুত 
হইয়! আসিতেছে, এবং বৈষ্ণবগণের কথায়. বলিতে হয়-_শ্রীরুফণই শৃঙ্ার-রসরাজ- 
বিগ্ুহ। অতএব প্রীকফের লীলা-বরণনায় আদিরসের প্রীধান্ত দেওয়াই যুক্তি- 
সন্দত। টৈতন্টোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়? 
অধিকন্ত ুঙ্গার অথবা বীর, এই ছুঈ রসের একটিকে প্রধানত: অবলঙ্ন করিয়া 
কাব্য-রচনার বিধি অলঙ্কার-শাস্ধে প্রদত্ত হুইয়াছে। প্রেমসূলক বৈষ্ণব ধর্মে, 
বিশেষতঃ রাধার লীলায়, বীররস পরিস্রণের বেশী সুযোগ নাই বলিয়া 
চত্তীদাস আদিরসের প্রাধান্ত দিয়াই শ্রীকষ্বীর্ন রচনা করিয়াঁছেন।9 
(কিন্ত গরশ্থে একটি রসকে প্রধানত দিলেও ভন্তান্ট রস ইতা'র অঙ্গীভূত করিতে 
হয়। হাতিরস শুঙ্গার রসের পরিপোষক, এবং হাব, ভাব, হেলা! প্রভৃতি ইহা 
বিশেষ পরিপুষটি সাধন করে বলিয়া শরীকুষণকীর্ভনের অস্ঠতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই - 
যে ইহাতে ছান্ত-কৌতুকাদ্ি উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। গ্রন্থের সর্বর্ই ' ূ 
কবি ইহার সমাবেশ করিয়া লীলার আস্বাদনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। রা 
(অপ্রত্যাশিত ঘটনার সন্পিবেশে, আকম্িক হিচিত্রতায়, এবং: নৃতনতের সুছ* 
উত্তেজনার আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার কিছু ব্যতিক্রম সংঘটিত হইলেই 
হান্তরস . অন্তত হয়?) গ্রন্থের প্রথ় ভাগে অর্থাৎ জন্মথণ্ডে কংসের সভায় : 
নারদ্বের আগমনের যে চিত্র 'অস্কিত করা হইয়াছে, তাহা বস্ততই কৌতুকাবহৃ) 
কবি লিথিয়াছেন-_. ও ও 
« - (পাকিল দাড়ী মাথার কেশ। না 
বামন শরীর মাকড় বেশ 0 | 
* নাচএ নারদ ভেকের গতী 7 
বিক্কৃত বদন উমত মতী। 
খণে থণে হাসে.বিণি কারণে । 


হ 


হ্*২ | ধার্গীলা সাহিত্য 
লন্ফ দিআ খণে আকাশ ধরে? 
ক্ষণেকে ভূষিত বহে চিতরে ॥ 
মিলে ঘন ঘন জীহের মাগ। 
রা কাঁড়ে যেন বোকা! ছাগ॥ ইত্যাদি ।-7৫ 
নারদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণ! বদ্ধমূল হইয়। আছে, ইহাতে তাহার 
ব্যতিক্রম দৃষ্ট হওয়াতে নৃতনত্রের স্থষ্টি হইয়াছে । বিক্কৃত অঙ্গাদি যে হান্ত- 
রসোদ্দীপক তাহা ভরতের নাট্যশাস্্ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রসশাস্ব্েই 
বত হইয়া আসিতেছে । এখানে সেই আদর্শ ই গৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ 
কবি ছাগ, ভেক, মাকড় প্রত্বতি শন্,বাবহারে নারদের অঙ্গভঙ্গী ও বেশতৃষাঁর 
যে চিত্র অস্কিত কিযঁছেন, তাহাতে স্বত্যই হাজির-উদ্রেক করে। অনেকে ' 
পুরাণে ইহার মুল অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন, কিন্তু ইহা কবির স্বীয় কল্পনা- 
প্রহ্ুত বলাই সঙ্গত। (বড়ায়ের রূপ বর্ণনাভেও কবি এই রসের স্্টি 
করিয়াছেন। গ্রন্তেণ প্রারস্তেই এইরপে হান্তরসের সমাবেশ করিয়া কবি যেন 
সমগ্র গ্স্থের স্বরূপ ব্যাথা করিনা দিদ্াছেন। বস্ততঃ দালখণ্ড হইতে আর্ত 
করিয়া সর্বত্রই ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাুলখণ্ডই ফানখণ্ডের 
ভূমিকা স্বরূপ । . এখানে কৃষ্ণ ও বড়াই দাঁনলীলা'স্থজনের পরামর্শ স্থির করিয়া 
ফেলিলেন। পাঠিকগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা ইহার কিছুই জানিতে -. 
পারেন নাই। শ্রেষ্ঠ হান্তরপিকের বিশেষত এই যে, তিনি নেপথ্যে. থাকিলা' 
জীরনকে দূর হইতে দ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। কৃষ্চ ছল করিয়া দানা" 
সা্িলেন, রাধার পক্ষে এই রহস্ত ভেদ করা কষ্টকর হইয়া -পড়িগাছিল |. 
অপ্রত্যাশিত ভাবে দানীর হাতে পড়িয়া তাহার যে-অবৃস্থী হইয়াছিল তাছাতেই 
পরম উপভোগ্য হাস্ত রসের সৃষ্টি হইয়াছে। নেপথ্যে পরামর্ণ করিয়া এইভাবে 
ফাহাকেও অগ্রতিভ করিতে পারিলে আমরাও কৌতুক অঙ্গভব রূরি। কবি 
চিন্তালীলতার সহিত এইরূপে ঘটনার সমাবেশ করিয়া প্রত হান্পসস-নথষ্টির 
ভুষিক। গঠিত করিয়া লইয়াছেন। তারপর রাধাকফের পরম্পর  কখোপকথনেও 





শ্রীকষ্চকী্তন ২ 


সফল হইন্নাছে কিনা, ইহাই প্রধান আলোচনার বিষয়, রুচি লইয়া মাথা 
ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা ষুগপ্রভাবে স্ষ্ট এবং পরিবর্তিত 'হইয়। 
খাকে। কৃষ্ণ দান চাহিতেছেন, পণ্যদ্রপ্্যের গ্ন্ত নহে, কিন্ত রাধার রূপ-যৌবন ও 
বেশভুষার উল্লেখ করিয়া । এই দাবী পরম বিচিত্রতার স্ষ্টি করিরাছে। তারপর 
ইতরাজীতে ড/?5 13159003855 প্রস্ৃতি ষে সকল হান্ডরসের বিভাগ সুমি: 
হয়, কাব এখানে তাহাদেরও সমাবেশ করিয়্াছেন। কৃষ্ণ বগিলেন_- ূ 
্ (ভোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর। এ 
প্রাণ জেন-ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ 
অমনি রাধা উত্তর কিলেন__ ঃ 
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে। 
গলাত পাথর বান্ধী দ্হে পসী মরে ॥) রড 
ইহা ব্যঙ্-কৌতুকের দৃষ্টান্ত । মা 
কঞ্চ বলিলেন যে, তিনি লঙ্কা ছারথার করিয়া রাবণ-বধ করিয়াছিলেন, 
অমনি রাধা উত্তর করিলেন _ . 
আকাশ-প্রমাণ লঙ্কার গড় 





তোঙ্গার পরাণে তথ। জাই ।" মিপাশসী 0 এ 
গরু-রাখোআল গোঠে থাকহ 


_.. মিছা বোলহ-ছুঈ ভাই॥ 
এষইহা হান্ত-কৌতুকের দৃষ্টান্ত । 
কৃষ্জ বলিবেন যে, বরাহরূপে তি নিই মহী ধারণ, করিয়াছিলেন, . এবং 
নরসিংহরপে তিনিই ছিশাকশিপুকে বধ করিয়াছেন। 
উত্তরে রাধ। বলিলেন-__ 
(বুঝল কাকণঞ্রি তোমার বিরত 
মিছা! না করহ দাপে। 





চা 


২০৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 


ইহা শ্লেষ বা বিজ্রুপোক্তি। : এই “বাপে” শব্দটি পাঠ করিলেই মুখে হা 
টয়া উঠে। প্রচলিত পদাবলীর দানখও্ এই পরিস্থিতিতে, শলচিত হয় নাই 
পেখ্খানে রাধা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্বেচ্ছা 
বিকির ছল করিয়া মথুরায় যাইতেছেন ৭ ইহা নাগ্সিকার অভিসারের প্রকার 
ভে াত্র। তথাপি হহাঁতে ধার করা বড়াই রহিয়াছে, এবং কথোপকথন 
রীক্ষঃকীর্ডনের মার্জিত সংস্করণ। যুগধন্ম প্রভাবে রুচির কিনধপ পরিবর্তন হয় 
ইহা তাহার প্রক্কষ্ট উদদাহ্রণরূপে গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে পরম 
বিচিত্রতার স্থষ্টি হইতে পারে নাই, কারণ উভয়ের সন্মতিতে ইহ অনুষ্ঠিত 
হওয়াতে অভিনয়ের সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। €ষে রস আশ্বাদন করিয় 
সনাতন ইহাকে কাব্য-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, এবং চৈতন্যন্দেব একাধিব 
বার ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন, আর .বান্থঘোষ হইতে আরম্ত করিয় 
পরবর্তী কবিগণ যাহার মাদকতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রেই রসের 
অভিব্যক্তি এঁচ্সিত পদাবলীর দানখণ্ডে পাওয়! যায় ন11) প্রকৃতির কোলে 





: লালিতপালিত সংস্কারহীন বালকবালিকার স্বীভাবিক প্রেমাভিনয়ের পরিবর্তে 


এ এখানে সংস্কারান্ধ মাক্ষিতরুচি নায়কনায়িকার কৃত্রিম লীলাভিনয় দুষ্ট হয় মাত্র। 
ইহাতে আদিরংদর স্থানে ভক্তিরসের প্রাধান্য গ্রতিঠিত হইয়াছে। ইচছাও 

ঘুতীধর্্ কিন্তু সংস্কারবিহীন হইলেও যে নার়েগ্রার জলপ্রপাতের ভৃশ্তের 
মনোহারিত্ব অস্বীকার কর! যায় না, তাহা প্রীকুষ্ণকীর্নের বুল প্রচার হইতে 
বুঝিতে পারা যায় । 

(ভারথণ্ডে হাসির কথা এই যে, রাধার অনুগ্রহ লাভের গ্রত্যাশাস় কষ ভার 
বহন করিতে স্বীক্ুত হইলেন। ইহা বিয্বে-পাগল! বুড়োর কথা মনে করাইয় 
দেয়। বংশীখণ্ডেও নি্রিত অবস্থায় কৃষ্ণের বাশী চুরী হইল, কৃষ্ণ বুঝিতে 
পারেন নাই কে নিয়া, অবশেষ বড়ায়ের পরামর্শে হাতযোড় করিয়। তাহাকে 
গোপীগণের নিকটে ক্ষম! ভিক্ষা করিতে হইল। দানথণ্ডে কৃষ্ণের প্রেম- 


২০০০০১৯১০৪০: ০ ০... নী 


শ্রীকৃষ্ককীর্তন ক, 

মিলাইয়া পাঠ করিলেই এই রসের অনুভূতি জন্মিতে পারে। (এইভাবে গ্রন্থের * 
প্রায় সর্বত্রই কবি নানা কৌশলে তাহার অভিপ্রেত হাশ্তরসের সমাবেশ 
করিয়াছেন। ইহা সমস্তই প্রেমের লীলাভিনয়, নিবিড় মিলনের জারা 
উতয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে) 

রাধাক্ঞ্ণ পরস্পর উক্তি প্রতু/কিতে যে রঙ্গ ধামালীর স্থা্ট সর 
ইহার স্পষ্ট সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, যথা-_ 

রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী। 


দ্ানথণড। 
এবং কৃষ্ণের উক্তিতে__ 
আর না বুলিবৌ ধামালী। 
পি বাণখপ্ত। 
অন্থত্র-_ ও 
পরিহাস রে দেব-দাযোদর 
যেন নাঁহি পরিচএ। 
তেঙ্ধ মতে বুয়িল রাধাক উত্তর 


বড় চত্তীদাস গাঞএ॥  (যমুনাখণ্ড ) 
(অলঙ্কার শাস্তের -বিধান-অনুযায়ী এইভাবে হাস্তরসের পরিবেশে শূঙ্গার -. 


রসের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে) (ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি হাস্যরসের 





রর 


আর এক প্রধান উপজীব্য । গ্রন্থের প্রথমেই রাধাকে কৃষের মাতুন কৃষেের মাতুলানী করিয়া ' 
কবি এই পরিস্থিতির স্ষ্টি করিয়া লইয়াছেন 1) মাতুলানীর্‌ প্রেমভিক্ষা মুগ্ধ 
রাঁধাকে বিস্মিত করিয়া দ্রিয়াছিল, অগ5 নিজের স্বরূপাভিজ্ঞ কৃষ্ণের পক্ষে ইহার 
সার্থকতা লক্ষিত হইবে। রাধাকৃষ্ণের শ্রই সম্পর্ক পরবর্তী পদাবনীতেও 
স্বীরুত হইয়া আসিতেছে, অথচ প্রেমা'ভিনয়ের নিরসন হয় নাই। /কর্ণরস 
শূঙ্গারের পরিপোষক নহে, তথাপি করুণও যে শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি থাকিতে 


২০৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


(য়ং স রসনোতকর্ষী পীনম্তনবিমদ্দিনঃ। 
নান্যুরজঘনম্পর্শী নীবীবিত্রংসনঃ করঃ 1): 

(করণে শোক স্থারীভাব, আর আনন্দেই যদি রসেরস্উৎপত্তি হয়, তাহ 
হুইলে করুণ রসপর্ধযায়ে গৃহীত হইতে পারে না, এই প্রতিবাদের উত্তরে সাহিত্য- 
ফর্পণে ধলা হইয়াছে__ ূ 

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরম্‌ স্ুথম্‌। 
সচেতসামন্ুভবঃ প্রমাণৎ তত্র কেবলম্‌॥ 
অন্তত্র- - 
শোকহর্যাদয়ে! লোকে জায়ন্তাৎ নাম লৌকিকাঃ। 
অলৌকিকবিভাবত্বৎ প্রাণ্েভাঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ ॥ 
নতুবা করুণরসপ্রধান রামায়গাদি গ্রন্থ কাব্য-পধ্যায়ে গৃহীত হইত দ!। 
ৃ হাই হউক, প্রীকুক্ককীর্তনেও শূঙ্গারের পরিপোষকরূপে এইরূপ 'আক্ষেপের 
সমাবেশ রহিয়াছে । যথা দানথণ্ডে কৃষ্ণের আক্ষেপে_- 


হাথ যোড় করিঅ! তকতি করে! 
জীউ-দান দেহ বড়ায়ি। 
বোল রাধারে মান্গ রতি 
বেসি জীএ কাহ্ছাঞ্ডি ॥ 
ভিতরে অন আনল জ্বলে 
. বাহিরে কেহে। নাহি" জার্পে। 
এহ!ত আন্দার নাহিক নিস্তার 


কহিলৌ৷ তোর চয়ণে ॥ 
এবঘ বাঁধার আক্ষেপ - 
স্বত দধিসব খাইল কাহ্াঞ্চি 
ণাস্বাঅ! মোর পসার]। 
কাঞ্চলী ভাগিতা! ৮ তম বিগুতিল 


শ্রীকৃষ্ঞকীর্তুন. হণ 
মহাভারত হইতে উদ্ধত উল্লেখের তুলনায় এখানে তথাক্থিত অর্লীলতা 
অনেক কম, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরে নৌকাথ হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রায় সমগ্র গ্রন্থেই রাধাকুষ্চের আক্ষেপের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।) 
প্রচলিত পদাবলীর আক্ষেপান্থুরাগের পদগুলি বোধ হয় ইহার উপর ভিত্তি 
করিয়া রচিত হইয়। থাকিবে । 
(ইনাশে এব অনিষ্টের উৎপত্তিতে করুণ, রসের সষ্ট- হয়। নিশ্বাস, 


উচ্ছাস, রোদন, স্তস্ত, প্রলাপ প্রনৃতিতে ইছা'র অভিব্যক্তি। অনিষ্টের 
উৎপত্ভিতে, ঘে রসের, সৃষ্টি হয়, তাহাই পদ্াবলীর উপজীব্য 9 ্রস্থের প্রথম 
' ভাগে রাধার অপ্রাপ্ডি-হেতু কৃষ্ণের আকুতিতে, এবং শেষ ভাগে রাধা-বিরছে 
ইহার পরিস্ফুরণ হইয়াছে। ইহা ক্যাতীত ছুই স্থানে করুণবিপ্রল্তের সন্ধান 
পাওয়া যায়। কল যখন কালিয়-রদে ঝাপ দিয়াছিপেন, তখন তাহাকে! মৃত 
ভাবিয়া রাধা এবং গোপীগণ ও নন্দ-যশোদা যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাই 
করুণ-বিপ্রলস্ত, কারণ কৃষ্ণ কালিয়কে দূমন করিয়! পরে ত্দ হইতে উত্থিত 
হইয়াছিলেম। আবার বাণথণ্ডে বাণাবাতে অচৈতন্ত রাধার অন্ত. কষ ও 
বড়ায়ের আক্ষেপেও ইহার অভিব্যক্তি রহিয়াছে) (হপে কাব্য-রচনায় আদি 
রসকে প্রাধান্ত দান করিয়া কবি হান্ত ও করুকে ইহার পরিপুটটির জন্য 
নিয়োজিত করিয়াছেন। শ্রীকুষ্থকীর্ভনের রসবোধের জন্থ ইহার এই. রসধারার 
সন্ধান করা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রীনফণকীর্ভন কেন, যে কোন কাব্য পাঠ 
করিবার কালেই কবির সহিত একীভূত না হইতে পারিলে ইহার রসাম্বাদন 
করিতে পারা যায় ন11) রবীন্দ্রনাথের তত্বপুর্ণ কবিতা গুলি তখনই আমাদিগকে 
বেশী আনন্দ দান করে, যখন আমর! সেই তন্বের সন্ধান করিস! ইহ! পাঠ“করিতে 
অগ্রসর হই, নতুবা কবিতা-পাঠ পণ্শ্রমেই পরিণত হর়। €এইঅন্ত কবিকে - 
বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে হার চিন্তাধারার সন্ধান করা উচিত বলিয়া সর্ধব্রই 
স্বীরূত হইয়া আসিতেছে ।4(প্রকুত সমালোচনা গ্রন্থের ভাব্য মাত্র, কবি- 
মানসের বিশ্লেষণ) শকুন্তলা , নাক সন্ব্বীয় গেটের. উ্তি বলীন 


ফ্্প বাঙ্গালা সাহিত্য তর 
মনগড়া আদর্শ লইয়া কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিড়ঘ্িত হয়া শ্বাভাবিক) . 
্রীকষ্ঞবীর্তন পাঠ করিয়া ধাহারা রস-আস্াদন করিতে পারেন না, তাহারা 
কৃষিকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া প্রতারিত হন মাত্র। পরেও এই বিষয় 
আলোচিত হইবে। 9 273. 

3 প্রীককফবীর্তনে পুরাণ ও গীতগোবিন্দাদির গ্রভাব :_জন্মথণ্ড কবি পুরাণ 
অনুসরণ করিয়া শ্রীকষের জন্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কংসের 
অত্যাচারে স্্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, ইহার প্রতীকারার্থে বন্গমতী দেবগণের 

. সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ব্রন্ধা। দ্েবগণ সহ ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া নারায়ণকে . 
স্ববে পরিভুষ্ট করিলে তিনি ধবল ও কাল ছুইটি কেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, | 
এই ছুই কেশ দৈবকীর উদরে নিয়োন্সিত করিলে তাহা হইতে তিনি হলধর 
ও বনমানীরূপে 'কংস-বধের ন্ত জন্মগ্রহণ করিবেন। নারদের মুখে এই ্ 
সংবাদ অবগত হইয়া! কংস দৈবকীর ছয় গর্ভ বিনাশ করিলেন। সপ্ডম গর্ভস্থ 
খলঘেব মাতার গর্ভপাতের ছল করিয়া রোহিণীর গর্ভে যাইয়া, অবস্থান করেন। 
ববশেষে অন গর্ভে শবখচত্রগদাপন্ধারী ক্ণ ভাজ মাসের অষ্টমী তিথিতে 
রোিনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জময়ে যোগমায়াও যশোদার 
কণ্তারূপে অবতীর্ণ হন। বন্ুদেব রুষ্ণকে যশোদার নিকটে রাখিয়া ও কন্যা. 
আনিকা কংসকে প্রদান করেন। কংস তাহাকে শিলার উপরে নিক্ষেপ করিয়া 
মারিবার চেষ্টা করিলে তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া বলিলেন যে, নন্দের ঘরে 
যে বালক বদ্ধিত হইতেছে তিনিই কংদকে বিনাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া 
কংস ক্ল্ককে বধ করিবার অন্ত-পুতনা, কেন ্রস্থৃতিকে প্রেরণ করেন, কিন্ত 
ভাহার৷ সকলেই কৃষ্ধের প্রতাপে নিহত হয়। -এই সকল ঘটনা কৰি পুরাণ 
অন্থসরণ করিয়া যথাযথভাবে বর্ণনা কৰিরাছেন।. 

| বাধার জন্ম-বর্ণনায় কিছু নূতনতের সমাবেশ রহিয়াছে! ভাগবতাধি প্রধান 
প্রধান পুক্লাণগ্ুলিতে রাধার উল্লেখ নাই। এইজন্ত কবিকে নিজের কল্পনার 
0. ১ 24৯২ এলি; ককর্টি কিিহিধনচিন যে. করের সাজ্ঞাগের 





শ্ীকুষ্কীর্তন - ২৯৯ 
করিয়াছিলেন। -হঙ্ষী পঞ্মালয়। এবং সাগর হইতে উ্িতা হইয়াছিলেন বলিয়া 
শাস্ত্রের সহিত সমম্ব্প রাখিয়া কবি সাগর গোপ ও তাহার স্ত্রী পছমা বা প্মার . 
কল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু লীলা-সংঘটনকারিণী বড়াই চত্তীদাসের নুতন 
ষটি। প্রধানতঃ এই তিনটি মাত্র চরিত্র অবলঙ্থনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে) 

অন্মখণ্ডের পরে [তাদুলথণ্ড হইতে ছত্রখও পথ্যস্ত ঘটনা! কবি নিজের কল্পনার 
উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিয়াছেন ) ইহার পরে বন্দাৰনথণ্ডে পুনরায় 
পুরাণের গ্রভাব লক্গিত হয় 0) এক কৃষ্ণ যে শত কুষণ হইয়া গোগীগণের সহিভ 
বিহার করিয়াছিলেন, এবং রাসমণ্ডল হইতে কক অস্তহিত হইলে গোপীগণ যে 
ককের পদচিহু অনুসরণে বিলাপ করিয়া কৃষ্ণের অন্ত রমণীর গ্রতি অত্যাসন্তির 
করনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে । কিন্তু পুরাণ-বর্মিত - 
ঘটনার সহিত ইহার বিভিন্নতা এই যে, এই রাস দিবাভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। 
পুরাণে কৃষ্ণ বংশঈীরবে গোপীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন ।- কিন্ধ বৃন্দাবন- 
খণ্ডে রাধা এখনও বংশীধ্বনি শুনিয়া উত্মতা হইবার, মত অবস্থায় আশিয়া 
পৌছেন নাই। বিশেষতঃ দি ফিক্য় করিতে যাইবার কালে এই রা: 
অহ্ঠিত হইয়াছে-বলিযা কবিকে দিবাভাগেই রাসের ব্যবস্থা করিতে :হ্ইয়াছে।.. 
কাব্যের ঘটনাবিদ্কাসের দিক দিয়া ইহার ব্যতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই). 
এই বিষয়ে কবিরা স্বাধীন যেমন দীত-গোবিন্দেও জয়দেব বসন্ত কালে রাসেয়- . 
অনুষ্ঠান করিয়াহ্ছেন। তৃপুর কলিয়দমন এবং গোপীগণের বস্তরহরখও..... 
পৌন়াণিক ঘটনা। কাষ্যের প্রয়োজনে কবিকে রাসের পরেই এই সকল 
ঘটনার সন্নিবেশ করিতে হ্ইয়াছে। রাধাপ্রেমের ক্রমোৎকর্ষ সাধন" করিবান, 
অন্ত কবিকে এই ব/বস্থা করিতে হইয়াছিল) (ইহার পরে হা'রঞণ্ড হইতে: 
বিরহখ্ পর্যন্ত কাষ্যের অবশিষ্টাংশ কৰির কর্পনাওসৃত 0) বিরহখণ্ডে কচ: 
মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন জানা যাইতেছে । এইভাবে বিরহের সৃষ্টি করিয়া 
- কবি মাথুর-পাঁলা রচনা করিয়াছেন। কৃ কি ভাবে ধুলায় গিয়াছেন তাহা 
কাব্যের প্রয়োজনে অনাবশ্তক বিধায়১উল্লেখ করা হয নাই। 
ঢা দিত 


২১৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 

কঙ্তকে গোগী গণের সহিত বিহার করিতে দেখিরা। রাধ। অভিমান করিয়া এক 
কুপ্রে অবস্থান করেন, এবং ক্ষ বাইয়া তাহার মানভঞ্জন করেন, ইহাই "শ্লীত- 
গোবিন্দে বর্মিত হইয়াছে । বেণীসংহার নাটকের বন্দনা শ্লোকেও ইহার 
আভাস পাওয়া যায়। চণ্ভীদাস এই আদর্শ অনুসরণ করিক্না রাধার মানের 
ব্যবস্থা করিদ্বাছেন । ইহা ব্যতীত উত্ত গ্রন্থের অনেক সবস্কত শ্লোক, এমন, কি 
এক একটি অধ্যায়ের অন্থবাদ্‌ করিয়া তিনি গ্রস্থ-মধ্যে অঙ্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
শ্ীকৃঞ্চকীর্তনের বৃন্বাবনথণ্ডের 

৬/তোর'রতি আশোআশে গেল অভিসারে । 
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥ 


ইত্যাদি পটি গীতগোবিন্দের_ 
(রতিন্গখসারে গতমিসারে মদনমনো হরবেশম্‌। 
নুরু নিতি্বিনি গমনবিগ্ন্ধনমন্থুসর তং হৃঘগ্নেশম্‌, 1১ 


ইত্যাদি পদের সরল অনুবাদ মাত্র। শ্রীনকষ্কীর্ততনের 
(যদি কিছু বোল বোলসি তবে 
দশন রুচি তোঙ্গারে। 
হরে ছুরুবার 'য়-আন্ধকার 
সুন্দরি বাঁধা আদ্দারে।) 7 


হইতে আরন্ত করিয়া 
| মদন-গরল- খণ্ডন প্বাধা। 
মাথার মণ্ডন মোরে। 
চরণপল্লব আরোপ রাধা 
“মোর মাথার উপরে ॥ 


পর্য্যন্ত সমগ্র পাটি লীতগোবিন্দের দশমসর্গের 
(বদসি যদি কিঞ্রিদপি দত্তরুচিকৌমুদ্ী 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২১১ 
হইতে আরস্ত করিয়া_ 
| রর স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্‌ 
দেহি পদপন্নবুদারম্‌। ৃ 
পর্যন্ত ক্লোকগুলির আদর্শে রচিত হইয়াছে। আবার বৃন্দাবনখণ্ডের-- 
তমালকুন্ুম চিকুরণে। 
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ 
স্বপুট নাসা তিলফুলে। 
দেখি তোর গণ্যুগ মুলে ॥ 
আঁধর সুরক্গ বান্ধুলী ফুলে । 
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে। 
প্রস্থতি বর্ণনা গীতগোবিন্দের দশমসর্গের__ 
বন্ধ,কছ্যতিবান্ধবোহয়মধরঃ গ্গিগ্ধ। মধৃকচ্ছবি-_ 
গশণ্ডে চণ্ডি চকান্তি নীলনলিনপ্রীমোচনং লোচনম্‌। 
ণাসাভ্যেতি তিলগ্রহুনপদবীৎ কুন্দাতদস্তি প্রিয়ে 
প্রায়ত্বসুখসেবয়! বিজয়তে বিশ্বৎ স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৪। 
ক্লোকের অনুকরণ মাত্র । অগ্ঠতুও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে, থা 
কপোলযুগল তার মলের ফুল) 
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ 
তিল ফুল জিনি নাসা কম্ুসম গলে । ইত্যাদি 
৫২ সং ১৫ পৃঃ) 
ইহা ব্যতীত গীতগোবিনের সমগ্র চতুর্থসর্গের গ্রোকগুলির ভাবানুবাদ 
করিয়! কবি নিয়লিখিত পদছ্য় রচন1 করিয়াছেন_- 
জীককষ্চকীর্তনের-_ 


২৯ এ 


২১২" বাঙ্গালা সাহিত্য 
এবং ইহার পূর্ববর্তী-_ 


তনের উপর হারে । 
মানএ যেহেন ভারে ॥ 
অতি হৃদয়ে থিনী রাধা! চলিতে না পারে ॥ 1 ইত্যাদি 


পদদ্য় গীতগোবিন্দের চতুর্থসর্গের_ 
নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণযন্থুবিন্দতি খেদমদীরম্‌ । 
ব্যালনিলয়মিলনের গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌ ॥ 
এবং 
নী স্তনবিনিহিতমপি হারমুদাঁরম্‌ ৯ 
সা মন্ুতে কশতন্ুরিব ভাঁরম্‌। 
রাধিকা তব বিরছে কেশব ॥ ৃ 
প্রগতি নক গুলির ভাঁবান্বান মাত্র। এই ছুই পদ সন্পূর্ণ ই গীতগোধিন্দে 
আবর্শে রচিত হুইয়াছে। 
শ্রীরুষ্কীর্ভনের ছত্রখণ্ডের 
লাবণ্য জল তোর সিহাল কুস্তল। 
বদন কমল শৌহে অলক ভষল ॥ 
নেত্র উতপ্ল তোর নাসা নালদও। 
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অথপ্ড ॥ 
ইত্যাদি পদটি শৃর্গারতিলকের নিয়লিখিত গ্রোকটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে 
ষথা- 
বাহ্‌ দো চ মুধালমান্তকমলৎ লাবণালীলা জলং 
শ্রোণী তীর্থ শিল। চ নেত্রদফরং ধন্মিলিং শৈবালকম্‌ ॥ 
কাস্তয়াঃ স্তন ন চক্রবা কযুগলৎ কন্দর্পবাাঁনলৈ | . 


লিন বনি হনয় সিনিস্দবাল্ার 


স্রীকুষ্ণকীর্তন ২১৩ 


শ্রীকষ্টবীর্ভনের বৃন্দাবন খণ্ডের 
এবেঁ মলয় পবন ধীরে বহে ল। 
মনমথক জাগাঁঞ ॥ ল॥ 
* হুগন্ধিকুন্থমগণ বিকসএ । ল। 
ফুটি বিরহ হৃদয়ে | ল॥ 
তোর দরশন বিণি রাধা | ল। 
বড় বিকল কান্াঞ্চি ল। 
তোর বিরহ দহনে ॥ প্র ॥ 
ঘর তেদ্ি ঘোর বনে বসে কাহ্যাঞ্ডিং ল 
সুতি ধরণী শয়নে। 
অহোনিশি তোর নাম সৌঁঅরে ল 
আতি বড়ই যতনে ॥ 
পদটি গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গেল 
বহতি মলয় সমীরে মদ্নমুপনিধার | 
স্ফুটতি কুস্থমনিকরে বিরহিহদয়দ্লনায় 1 ১) 
সথি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥হ ॥ঞ। 
এবং 
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজজজতি ললিতমপি ধাম। 
লুঠতি ধর্ণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ . 
শ্লোক দুইটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে রাধার 
শরীরে বিবিধ অগ্পরাগণের অবস্থান কল্পিত হইয়াছে, যথা-_ 
দুশৌ তব মদ্বালসে বদনমিন্দুসন্দীপনৎ 
গতিরনমনোরমা বিজিতরন্তমুরুতয়মূ। 
বৃতিস্তব কলাঁবতী, রুচিরচিত্রলেখে ভ্রব।__ 


২১৪ বাঙ্গালা সাহিত্য 


বোঁধ হয় এই পণ্রিকরনার অনুকরণে বদ চত্তীদাস রাধার শরীরে সমুদ্র 

-মন্থনোদ্ভূত বিবিধ রহ্বের সংস্থান করিয়াছেন, যথা-_ 
ষোল কলা সংপুণ্ন চন্দ্রব্দন 
েকত আমৃত তোর মধুরবচন ॥ 
কথ কম্ধু মণিগণ শোভএ দশন ॥ 
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥ 
আরজনে মোহে পুরজনে নাহি" রাখ । 
কালকুট বিষহরি জানল কটাক্ষ 
স্রররাজ গজকুস্ত কৃচযুগল। 
তেলাঁনী গভীর নাভি লাবণা ঞল ॥ 
স্বন্পরি রাধা ল সরূপ বে!ল মোরে। 
নেবাস্থর মছোদধি মথিল কি তোরে ॥ 


(দ্বিতীয় সং, ৩২ পৃষ্ঠা ) 
এইরূপে বহু পদে ভয়দেবের অনুকরণ দৃষ্ট হইবে । 
তারপর নেত্রের স্থিত খঞ্জনের, পদ্মের সহিত করের, করিকুস্তের সহিত 
স্তনের, কনক টীপার বর্ণের সহিত শরীর-কাস্তির, অমৃতের সহিত বচনের 
মধুরতার, এবং কটাক্ষের সহিত্ত মদন-বাঁণের তুলনাসুল্লক রচনা পূর্বান্ধকৃতি 
মান্র, যথা 


নেত্রে খঞ্জন-গঞ্জনে সরসিজপ্রত্যথি পাণিখয়ম্‌ 
বক্ষোজো করিকুস্তবিভ্রমকরীমত্যু্রতিং গচ্ছতঃ । 
কাস্তিঃ কাঞ্চনচম্প্কপ্রতি নিধির্বাণী স্ুধাস্তন্দিনী 
ম্মেরেন্দীবরদামসোদরবপুস্তন্তাঃ কটাক্ষচ্ছট] ॥ 
€ ষাহিত্যদর্পণ ) 


এইভাবে কৰি প্রাচীন রূপ বর্ণনার রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। (ইহাছে 
সংস্কত কাব্যালক্কারাছি গ্রন্থ সতিত তীতাব ধুলা পলিসি ১১২৯ ১১৩১ 


ীহষ্ঞকীর্তন ও ২১৫ 
বায় । গ্রন্থমধ্যে কবির স্বরচিত সংস্কত গ্লোকও সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএক 
কবি যে অশিক্ষিত ছিলেন না, তাহা ধারণ! করা যাইতে পারে। পুরাণাদি 
গ্রন্থের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব 
সম্প্রদার-বিশেষের কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃবি যে এই ঝুমুর গানের পালাগুলি 
রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা সম্পূর্ণই ত্রাস্তিমূলক। মুগ্ধী রাধার পরিকরনায় 
মে কবি বিদ্যাপতি অপেক্ষাও অধিক চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, 
তাহা পূর্ববন্তী আলোচনায় প্রদশিত হইয়াছে । অতএব পাণ্ডিত্যে, শাস্তজ্ঞানে, 
এবং পরিকল্পনায় কবি যে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, 
তাঙ্থা বুঝিতে পারা যায়। অশিক্ষিত ঝুমুর গানের কবির পক্ষে ইহা 
সস্তবপর কি?) ং 

*৮ শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কবিত্ব £--বিভিন্ন রসশান্ত্রে কাব্যের সংজ্ঞা নানাভাবে 
নির্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাহিত্যদর্পণকারের মতে রসাত্মক বাকাই কাব্য। 
আনন্দই রসের প্রাণ, অতএব যে রচনায় আনন্দের উদয় হয়, তাহাই কাব্য- 
'পর্ধ্যায়ে গৃহীত হইতে পারে । কবির মনোরাক্ষ্ে বে আননের অস্ভূতি জন্মে, 
তাহাই রচনা] কৌশলে যদি তিনি পাঠকের মনোরাজ্যে সঞ্চারিত করিতে পাঁরেন 
তাহা হইলেই রচনার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম সাধারণীকরণ 
অর্থাৎ নিজের ভোগ পরকে বিলাইয়া দিয়া রসাস্থাদ করান। উৎসব-বাড়ীতে 
পত্রপুশ্পপতাকায় গৃহ সজ্জিত হয়, সুমধুর বাগ্ঘ-ধ্বনিতে ইহার বার্তা বিঘোষিত 
হইয়া! থাকে, এবং বিবিধ ভোজ্যপেয় দ্রব্যাদির সংস্থানে অপরের তৃপ্তি 
সাধনোপযোগী উপকরণের অভাব লক্ষিত হয় না। গৃহস্বামী নিজ সামর্্যানু- 
বারী ইহাদের স্বন্দোবস্ত করিয়া নিজের আনন্দের আস্বাদ পরকে বিতরিত 
করিতে প্রয়াস পাঁন। কবিও সেইরূপ ভাব, ভাষা ও অলঙ্কারাদির গ্রচুর 
সমাবেশে রচনার সৌঠ্ঠব সম্পার্দিত করিয়া অপরের তৃণ্ডি সাধনে চেষ্টিত হুন। 
এই তৃণ্তি আসে রসের আস্বাদন হইতে, এবং চমতকারিত্ব হইতে হয় রসের 
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উৎপত্তি। রসশান্তে কাব্যপুরুষের পরিকল্পনা দুষ্ট হয়-_ শব্দার্থ কাব্যের শরীর, 
ধ্বনি প্রাণ, রস আত্মা, মাধূর্যাদি গুণ, উপমা প্রভুতি অলঙ্কার, এবং রীতি অঙ্গ- 
সৌষ্টব। এখন এইভাবে পরিকল্পিত কাব্য-পুরুষের প্রককত স্বরূপ কি? সকল 
মানুষই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট জীব মাত্র। ইহা তাহাদের সাধারণ বিশেবত্ব, 
তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকে, যাহা অপর হইতে 
তাহাকে পৃথক্‌ করিয়া রাখে। ইহা তাহার হস্তপদাদির অতিরিক্ত হাব, ভাব, 
রীতি, নীতি, আশা-আকাঙ্ষা প্রস্তুতির সমবারে গঠিত এক অনন্যসাধারণ 
ব্যক্তিত্বের অনুস্থৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্যক্তিত্ব অনির্বচনীয়, অথচ 
অন্গভব-সাপেক্ষ, এবং বিশিষ্টতাঙ্ঞাপক। সেইরূপ সকল গ্রস্থই শঙ্ের 
গাথনিতে রচিত হয়, অথচ তাহারা সকলেই কাব্য-পর্ধ্যায়ে গৃহীত হয় লা। 
ইহার কারণ এই ষে,(কাব্যের ব্যক্তিত্বও শব-স।কুল্যের অতিরিক্ত ইহার ধ্বনি, 
সাধ্ধ্যাদির সমবাযে উৎপন্ন এক অনির্কচনীয় রসের অনুভূতি হইতে স্ষ্ট হয়। 
এইজস্যই রসাত্বক বাক্যকে কাব্য বগা হইয়া থাকে 1) 

(অলম্কারকৌন্বতের মতে “কবিবাছ্নির্ষ্িতি কাব্য» এই সুত্রে কাবোর 
কর্তৃত্ব কবির উপর আরোপিত হইয়াছে। অসাধারণ চমত্কারকারিণী রচনাকেই 
নির্্িতি বলা যাঁ়, অতএব যিনি এরূপ রচনায় অক্ষম তিনিই কবি-পদবাচা । 
পরক্টতপক্ষে কাব্য কবির রসান্ুহৃতির বাহিক প্রকাশ মাত্র, এইআন্ত কবির 
পরিচয় তাহার কাব্যে। কবিকে সবী্প বলা হয়। এখানে বীর্জ অর্থে 
আাক্তন সংস্কার। ইহাই কাব্যের রোহভূমি । এই সংস্কারবশে কবির মনে 
বে রসাহ্ৃতির উদয় হয়, তাহা তিনি কাবো পরিবেশন করেন। (অতএব |. 
কাবা-বিচারে প্রথমতঃ এই প্রাক্রুন সু্থারের সন্ধান অবশ্ঠ কর্তব্য) দ্বিতীয়তঃ 
ইহাও বলা হইরা থাকে যে, কৰি অনঙ্গারাদি বহু শল্তপ্র, সরস, এবং প্রতিভা- 2০ 
শালী হইলেই উত্তম হন। মবনবোগ্মেষশালিনী প্রজ্ঞার নামই প্রতিভা । 
অতএব কাব্যে নুতন স্ম্টির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা ইহাও অবন্ঠ হিচার্ক 
বিষর। তৃতীয়তঃ কাব্যের সরসৃতী। রচনা সবল তলল শীট ২২,২৬০ 7 
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কাব্যের শরীর, ও ধ্বনি প্রাণ বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা 
ব্যঙ্গার্থ উকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজনীর, আর এই ব্যঙ্গাই ধ্বনি। চূতুর্ণতঃ কাব্যের, 
দোষও কল্পিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে “শ্রুতিকটুতাদি প্রসিদ্ধ দোষই গণনীর, 
নতুবা ক্ষুদ্রতর দোষসকগগ দোষ মধ্যে গণনা করা যার না, কারণ. তাহারা 
রসের অপকর্ষক নহে ;” প্রকৃতপক্ষে দোষ-রহুহিত্যই কাব্যের উৎকর্ষ-জ্ঞাপক 
নহে, গুণাধিক্যই ইহার শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। অবশেষে রচনা-রীতির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে | “রসের অন্থকুল বে মাধ্্যাদি গুণ, তাহার আবির্ভীব- 
কারক বর্ণবিন্তাস বিশেষকে রীতি কহে। বৈপর্ভা রীতি শুঙ্গার ও করুণরসে 
প্রশস্ত । “সমাসরহিত বা অল্পসমাসা এবৎ সমস্তগুণগুল্ফিতা রীতির নাম 
ইৈধর্ভী।” এখন এই সকল স্তর অবলগ্থনে শ্রীনষ্তকীর্ভন সম্বন্ধে আলোচনায় 


শীবৃন্ত হওয়া যাইতেছে ) 

//প্রধমতঃ কবির প্রাক্তন সংস্কার। এখানে চাস পুর্বে কঞ্চলীলা- 
বিষয়ক কি কি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভাগবতাদি 
পুরাণে কুণ্চলীলা বণিত রহিয়াছে, ইহ ব্যতীত 'য়দেবের গীতগোঁধিনেরও 
সন্ধান পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য এই যে, সন্দেহজনক ত্রহ্মবৈবর্ত ব্যতীত অন্য কোন 
পুরাণে রাঁধার উল্লেখ নাই। ভাগবতের কোন কোন টাকাকার এক প্রধ।ন! 
গোগীকে রাধায় পরিবন্তিত করিয়াছেন। কিন্ত বথন দেখা বায় যে, এই গোপী 
কষে স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাঁহিয়াছিলেন, তখন অধুনা! প্রচারিত রাধা- 
ভাবের আদর্শের সহিত ইস্থার সামঞ্জন্ত রক্ষা কর! ক্টকর হইয়া পড়ে। ইহাতে 
বসাভাসের ধারণা জন্মে, কিন্তু ভব্ববিচারে যে ইহা 'দাষ-রহিত তাহ! 
. ভাগব্তের টীকাকারগণ প্রদর্শন করিপাছেন। বাহাই হউক, ভাগবতেই 
ক্ষ্ণের সহিত গোপীগণেরবিহার-লীলা বিস্তৃতভাবে বণ্ধিত রহিয়াছে। রাসের 
অময়ে কৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর মাত্র, অথচ সেখানে যুবকুধুবতীর সস্তোগর-লীলাই 
বপ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কাব্য-রচনায় চণ্তীাসের পক্ষে এই আদর্শ গ্রহণ 
করা অস্বাভাবিক হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনখণ্ডে এবৎ বমুনাথণ্ডে রাস 
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গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত-কাঁবোর প্রয়োজনে জয়দেবের বসম্ত কালে রাস 
অনুষ্ঠিত করার ন্যায় এখানে কিছু নৃতন পরিস্থিতির স্ষ্টি করিতে, হইয়াছে মাত্র। 
জন্মথণ্ডে, প্রীরুষ্ণের জন্ম-বিবরণ পুরাণ অবলম্বনেই প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্ত 
সাগরোখিতা পন্মালয়! রাধাকে কবি সাগরের ঘরে পন্মার উদরে স্থাপন" 
করিয়াছেন ।- রাধা বিদ্ধাপর্ধাজ্েষয কন্ঠ, পরে বিদর্ভরাজ এবং বুষভান্কু কর্তৃক 
লালিতাপাঁলিতা ( ললিতমাধব দ্রষ্টব্য ), অথবা গোলোকন্থ শ্রীকুষ্ণের মুল প্ররুতি 
রাধা! শ্রীদামের শাপে মর্থ্যে আসিয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ( বরহ্মবৈবর্তপুরাণ' 
দ্রষ্টব্য ), এই জাতীর যতবাঁদ কবির সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। 
রাধার জন্স-ব্যাপারে পদ্মবনে রাধার উৎপত্তির আখ্যায়িকাটিই কবিত্বময় বলিয়।' 
ছনে হয়, কারণ পদ্মবনে প্রেমময়ী রাধার উৎপত্তির পরিকল্পনার সার্থকতা" 
অন্গুভব. কর! যায়: আমাদের অপর দই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। 
: ইহাদের নায়িকাদের উৎপত্তি সম্ন্ধেও অনুরূপ পরিকরনার আভাস পাওয়া যায়। 
বিপদে অবিচলিতায্বা ভনম-ছুখিনী সীতা সর্বংসহ! ধরিত্রীর জঠরে উৎপন্না' 
এবং তাহাতেই লীনা হইয়াছেন। তেজস্থিনী /দৌপদী পিতার প্রতিহিৎসা-. 
বুত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্তে যজ্ঞ শিখা হইতে উখিতা হইয়াছিলেন। ধর্থাত্মা' 
যুধিষ্টির এবং শৌর্্যবীর্যোর আধার ভীম ও অজ্জ্রনের অন্মের অন্য এইভাঁবেই' 
ধর্মরাজ, পবন ও ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে আকর্ষণ করা হইয়াছে । কবিত্বের দিক 
দিয়া বিচার করিলে যনে হয় রূপকের সাহায্যে এই সকল তত্ব ব্যাখ্যাত: 
হইয়াছে । অতএব সাগরের ঘরে পছুমার উদরে রাধার উৎপত্তির পরিকল্পনা 
অসঙ্ষত হয় নাই ।৮/ . 

/ইহার পরে গীতগোবিনদ। রাসের পরিশিষ্টরূপে ইছার অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটি, 
ঘঘটন] অবলম্বনে কবি অরদেব নিজ কল্পনাবলে এই গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । 
কিন্তু স্ুখানি আদি-রসর্ৃস্বক। বদ্দিও করি “হরি-স্মরণে সরস মনের” উল্লেখ 
করিয়া? সর্গে সর্গে ভক্তির প্রলেপ দ্রিতে চে্ট] করিয়াছেন, তথাপি "গীন 
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কীর্তনে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া! যায়। গীতগোবিন্দেও সী আছে, অথচ 
তাহাদের নামকরণ হয় নাই, শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও সথী রহিয়াছে, কিন্তু ললিতা, 
বিশাখারূপে তাহাদের উল্লেখ নাই। (গতগোবিন্ের সখীরূপিণী দুতী শ্রীরু- 
কীর্তনে বড়াই রূপ্র পরিগ্রহ করিয়াছে । উভর গ্রন্থেই তিনটি চরিত্রের কার্ধ্য- 
কারিত| লক্ষিত হয়। যুগ্-প্রভাবে এই সারৃশ্ত সংঘটিত হইয়াছিল। যেহেতু 
ভাগবতাদি পুরাণ ও গীতগোবিন্দ ব্যতীত অন্ত কোন গ্রন্থ বা মতবাদের প্রভাব 
রীব্ণকীর্তনে লক্ষিত হয় না, অতএব স্পষ্টই ধারণা জন্মে ঘে, এই সকল গ্রস্থ 
বিশেষতঃ গীতগোবিন্দ, প্রাক্তন সংস্ক'র রূপে কাঁধ্য করিয়া কবিকে গ্রন্থ- 
রচনায় প্রবৃদ্ধ করিগাছিল। ইহারই ফলে কবির মূল পরিকল্পনাটির সৃষ্টি 
হইয়াছিল, ইহা বলা ষাইতে পারে, অর্থাৎ এই রোহভূমির উপর দড়াইয়া কবি 
্রস্থ-রচনায় প্রবুত্ত হইয়াছেন (সুগ্ধা রাধাকে কবি এগার বংসরের বালিকা, 
এবং কুচকে বার বসরের বালক করিয়া লইয়াছেন ) কৃষ্ণের প্রস্তাবে প্রথমতঃ 


রাধা অন্মতি জ্ঞাপন করেন নাই। ইহাতেই প্ররুতপক্ষে তাহাকে আমরা 
প্রাক্কত পরিস্থিতির মধ্যে পাইতেছি। তিনি বিবাহিতা, অতএব ধর্ম, সংস্কার 


ও সমাজের গণ্ির মধ্যে আবদ্ধা। এই অবস্থায় যদি তিনি কঞ্চের প্রন্থীবে 
সহসা সম্মত হইতেন, তাহা, হইলে তাহাকে সাধারণী রমণীর পর্যায়ে নামিয়া 
আসিতে হইত | কবি রাধার প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা করিয়া তাহাকে আত্ম- 


“গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং ইহাতে তাহার প্রস্ুত চিন্তাশীলতারই 
পরিচয় পাওয়া বায় । চৈতগ্দেবের আবিরাবের পরে রাধার প্রেম আবশীভুত 


হইয়াছিল, অতএব তাহাকে জন্ম হইতেই রৃষ্তপ্রেম-পাঁগলিনীরূপে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া ীকৃষ্কীর্তনের বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া 
ভ্রান্তি মাত্র কিন্তু রাধা যে পরের বিবাহিতা স্ত্রী তাহাত কেহই অস্বীকার 
করিতে পারেন না, অথচ তাহাকে লইয়!.নানাভাবেই প্রেম-লীলা বিশ্লেখিত 
হইয়াছে । রাধাকে কৃষ্চের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতীক করিয়া তন্বব্যাথ্যা করা 
হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা হইতেও বড় কথা আমরা শুনিয়াছি_তবমসি__ 








৮০ 


২২০ বালাল! সাহিত্য 


মোহেই আমরা অভিভূত হইয়া রহিয়াছি। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক 
পরিস্থিতি। কবিও আমাদের স্তায় মুগ্ধী রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়! 
তাহাকে এগার বৎসরের বালিকা! করিয়া লইয়াছেন। ইহ! অশাস্ত্রীয় হয় নাঁই।, 
তারপর কৃষ্ণবিমুখ এই রাধাকে নান! ঘটনার মধ্য দিয়! চালিত করিয়া তাহাকে 
কষ্ণপরারণা করিয়া গ্রস্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে । বাধার উল্লেখ না থাকিলেও 
ভাগবতে গোপী-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদণিত হইয়াছে। কবি যে তাহার সহিত 
পরিচিত ছিলেন না, তাহা বলিবার উপায় নাই। অতএব তাহার কল্পনার 
রোহ ভূমিতে সেই আদর্শের বীজ নিহিত ছিল, ইহা বলা যাইতে গারে। কিন্ত 
তিনি প্রথমেই তাহা স্বীকার ন৷ করিয়া ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কিরূপে. 
রাধার প্রেম চরম পরিণতি লাভ: করিয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এইরূপে প্রারস্তের বিরাগ পরিসমাপ্তিতে যাইয়া ভাগবতের 
আদর্শে উন্নীত হইয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে বিচাঁর না করিয়া সমগ্রত্ের ধারণা 
লইয়া বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইলে কবির মুল পরিকল্পনার যুক্তিযুক্ততা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। * 

দ্বিতীয়তঃ কবির প্রতিভা ও তঙ্জাত, নৃতন সষ্টি। (পুর্বোদ্ধত “ুত্রানুযারী 
নূতন া্িই প্রতিভার নিদর্শন । গীতগোবিন্দ ও ভাগবতে প্রগল্ভা নায়িকার . 
প্রেমের পরিপক্াবস্থাই বধিত রহিয়াছে, অতএব এ সকল গ্রন্থে সুগ্ধা। বা মধ্যার 
চিত্র অস্কিত করিবার প্রয়োজন অনুভুত হয় নাই।৮কিন্ত চণ্ডীদাঁস প্রেমের, 
ক্রমোন্নতির স্তর নির্দেশ করিবার পরিকল্পনা লইবা গ্রস্থারস্ত করিয়াছিলেন। 
অতএব তাহাকে বাধ্য হইয়া পুরাঁণাদি বহিভূতি নৃতন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ 
করিতে হইয়াছে । ইহারই ফলে দান-নৌকাখগ্ডাদির উদ্ভব হইয়াছিল | এই 
স্যই দান ও নৌকালীলার বর্ণনা ভাগকতে পাওয়া যায় না, এবং সনাতন ? 
গোস্বামী চণ্তীদাসকেই ইহাদের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। )/ 
্টিত হইল, কিন্তু ইহা! মনোরম চমৎকারিত্বে ফুটিয়া উ উঠ্য়াছে কিনা ইহাহি 
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শ্রীরুষ্তকীর্তুন ২২৯ 


সাহিত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহ'র অমাধাঁন করা যাইতে পারে। 
সনাতন গোস্বামী দানখণ্ু-নৌকাঁধগ্ডাদিকে কাব্য-পর্্যায়ে স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন, আর চৈতন্যদেব স্বয়ং ইহাদের মনোহারিক্কেসুগ্ধ হইয়া একাধিক বার 
অভিনর করিগাছিলেন। , তারপর চৈতন্ভদেবের সমসাময়িক বাস ঘোষ 
হইতে আরম্ত করিনা রামমোহন রারের সময় পর্যন্ত যে ইহার অব্যাহত 
প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যার, তাছা পর্বেই উল্লেখ করা হইগাঁছে। প্রচলিত 
পরদাবলীতেও দান ও নৌকালীলার শাখ্ায়িকা বর্ধিত রহিয়াছে । (অন্ঠান্ত 
বিবরণ দীন চ্তীদাসের, পদাবলী প্রগমথণ্ের ভূমিকার জ্য )। এই সকল 
সাক্ষ্য হইতে আ'রস্ত করিয়া আদুনিক কাল পর্য্যন্ত. ইহাদের মাদকতা অস্বীরূত 
হয় নাই, অর্থাৎ চণ্ীদাস যাহা স্থষ্টি করিরা গিয়াছেন তাহার অন্থকরণ আজ 
পরণ্ন্ত অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এই নৃতনত্বে রসম্ষ্টি না হইলে 
দানধণ্ডাদির প্রভাব এতটা বিস্তৃতি লাভ.করিতে পারিত না। 

চীদাসের দ্বিতীয় সমষ্টি বড়াই। পুরাণে অথবা গোস্বামিগণ রচিত সংস্কৃত 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই বটে, কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বড়াইকে স্বীকার 
করা হইয়াছে। টৈতন্তদেব যে দানলীলার অভিনম্ন করিয়াছিলেন তাহাতে 
অন্যতম প্রধান চরিত্ররূপে নিত্যানন্দ বড়ায়ের ভূমিকার অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
লক্ষ্মী নৃত্যের অন্তত রুক্সিণীর কাচে বঙ্গানন্দ বড়াই-বুড়ীর সাজে .সঙ্জিত হইয়া. 
সথী স্থ প্রভার সহিত প্রবেশ করিয়াছিলেন । কষক্সিণীর আখ্যায়িকার বড়ায়ের 
স্থান নাই, অথচ তাহার আবির্ভাবের ব্যাবস্থা করা হইয়াছিল। ইহাতে বৃঝা 
ষে. বড়াই যেন সর্ব অভিনয়ের অঙ্গীভূত হইয়া. পড়িরাছিল। বর্ণনাও « 
এইরপ-_ 

হাতে নড়ি কাঁথে ডালি নত পরিধার্ন। 


ব্হ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান ॥ 
্ লিরিক রা হারার হানার 


২২২ - বাঙ্গাল! সাহিত্য 


বড়ানের এই চিত্র পরবর্তীকালে যে পাথরের উপরেও খোিত হইয়াছিল 
তাহার সন্ধান দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তীহার বুহত্বঙ্গে প্রদান করিয়াছেন। 
গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কতৃক প্রকাশিত পটুয়াসঙ্গীতের গানে এবং পটে বড়াইকে 
প্রত্যক্ষ কর! যায়। অতএব শিল্পী ও চিত্রকরেরাও বড়াইকে অস্বীকার করিতে 
পারেন নাই। ভবানন্দের হরিবঘশে এবং গ্তানদাস-গোবিন্দদ্বাসের পদে 
অপ্রত্যাশিতরূপে আদি-অস্ত সম্বন্ধবি হীন বড়ায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। 
প্রচলিত পদাবলীতে দানলীল। ও নৌকালীলার প্রসঙ্গেই মাত্র বড়ায়ের সমাবেশ 
রহিয়াছে । পদকল্পতরুর তৃত্তারশাখার পঞ্চবিৎংশ এবং ষড়বিংশ পল্লবে “মথুরার 
গোরস-বিক্রয়-ছলে ধড়াইর সহিত শ্রীরাধার অভিসার”, “বড়াইর ও শ্রীক্কষ্ণের 
পরিহাস উক্তি'প্রত্যুক্তি”, “বড়াইর প্রতি শ্রীরাধার কৃত্রিম ভৎপনা ও নৌকার 
* শ্ীরাধাকষ্ণের মিলন” প্রভাত পর্যায়ে যে সকল পদ উদ্ধত রহিয়াছে তাহাতে 
কুষতকীর্তনের আদর্শ ই প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া বায়। অতএব স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস-ক্তৃক স্থই বড়াই কবি, শিল্পী ও মহাঞ্খনগণের উপর 
_নিগ্ের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার আবির্ভাবের সার্থকতা প্রমাণিত 
করিতেছেন।) 
তৃতীয়ত: গ্রন্থের সরসতা। লোকোন্তর চমৎকারিত্বে রসের স্থষ্টি হইয়া 
থাকে, ইহা পুর্কেই বলা হইরাছে। পুর্ধবন্তী আলোচন| হইতেও দেখা যায় 
যে; চণ্ডীধাসের দ্বানলীপাদি এবং বড়াই বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহাদের আসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়! লইয়াছে। রসের আস্বাদন না পাইলে কেহই ইহাদের এই 
ক্৯ গ্রতুত্ব স্বীকার করেন নাই, ইহা স্পইই বুঝিতে পাঁরা যায়। রসের অনুভূতি 
হইতেই কাব্যত্ব সিদ্ধ হয়, আর এই কার্য-পুরুধ যে শব্দার্থ, অলঙ্কার-উপমাদ্ির 
সমাবেশে প্রকাশভঙ্গীর অপুর্ব চম্কারিত্ব হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাঁও 
পুর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব প্রথমতঃ আমরা শব্দার্থ অলঙ্কারাদি কাব্যের 
বাস্িকরূপ লইয়াই আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। পুরা পাঠে কৃষ্ণের রূপের 


শি রম» পি পর ৪ রা কর রন. স্রাব রর রান রানের 
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নীল কুটিল ঘন মুছু দীর্ঘ কেশ। 
তাত ময়ূরের পুচ্ছ দিল স্থবেশ ॥ 
স্ুরেখ স্থপুট নাসা নয়ন কমল ।' 
কামাণ সদৃশ শোভে ত্রাহিযুগল ॥ 
ওঠ আধর যেস্ু যমজ পৌআর । 
কন্নযুগ শোতে বেহু বরুণের জাল ॥ 
মাণিক-রচিত চন্দ্রসম নথপান্তী। 
সজল জলদ-রুচি জিণি দেহকান্তী ॥ ইত্যাদি 
. উতপ্রেক্ষা'উপমার্দির বাবহারে ব্যঙ্গ্যর্থের প্রাধান্ত দিয়া এই যে সরল, তরল, 
প্রান ভাষায় পহক্িগুনি রচিত হইয়াছে, ইহাতে আনন্দের উদ্রেক করিয়া 
রসবোধ জন্মাইরা থাকে বলিরা আমরা বিশ্বাস করি। আবার রাধার ব্ধপ 
বর্ণনায় " 
নীল জলদসম কুস্তল ভারা। 
বেকত বিজুগি শোভে চম্পক মালা ॥ 
শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দুর। 
প্রভাত সমএ থেন উদ়্ি গেল স্থর ॥ 
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকল!11 
কুগুল-মণ্তিত চারু শ্রবণযুগল। ॥ ইত্যাদি : 
, .. ইহাও উত্তপ্রকার বিশিষ্টতাসম্প্ । ইহা সংস্কৃত রচনার অনুকরণ হইতে 
, পারে, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গিমার পরসতার দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে চণ্তীদাস . 
বিষ্ভতাপতি অপেক্ষা ও মধুরতর হইয়াছেন ! 


অন্ঠাত্র_ ৃ 
ময়ূর পুছে বান্ধিআ৷ চূড়া 

তাত কুন্থুমের মালা। 
চন্দন-তিলকে শোভিত ললাঁট 


৯ 
হান পক * নর লিল 0 


২২৪ 


বাঙ্গাল! সাহিত্য 


কালে উল নয়ন যুগল 
খঞ্জনকে উপহাসে। 
ঈষত হাসত ভুবন-মোহন * 
যে কমল বিকাশে ॥ 
ফুলের ধন্গু হাতে করি কাহ্ু 
গেল! বুনদাবন-পাঁশে । 
বাঁধার বচন- আনর্লে দ্গধ 
মনত করিয়া রোষে ॥ 
হিরাঞ জড়িত রতন কুগুল। 
মগ্ডিত গণ্ড ফুলে । 
জিনদুর লুলিত মুক্তা পাতী 
সম দশন উজ্জলে " 
মনোহর হার কেমুর পরী 
আলদ যুগল হাতে । 
রৃতন কন্কন অতি বিতপন 
পল্তীল জগতনাথে ॥ 
সকল শরীর চন্দনে লেপিল 
নেত ধড়ী পরিধানে। . 
তাহার উপর মণি বিরচিত্ত 
কিঞ্ধিনী বাদ্ধিল কনে & 
কর্পুর-বাঁসিত তান্ুল বরনৈ, 
হাথে কনকের বীশী। 
কদম-তলাত কোমল পাতত 
গাঁকিল। কান্াঞ্জ বসী ॥ 
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সব তরুগণ বিকাস কু্জম 
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ। ইত্যাদি 
সরল, তরল ও প্রাগ্ুল রচনার ছষ্টাস্ত এই পদে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা 
বিশ্বাস করি।" চৈত্ভাদের ইহা আস্বাদন করিতে পারিতেন নাকি? নিশ্চয়ই 
তথাকথিত অন্লীল রচনা তিনি পছন্দ করিতেন না, কিন্তু এই জাতীয় পদ 
পীকষকীর্তনে প্রচুর পাওয়া বায়। বৈদতিরীতির ইহা শেষ দৃষ্টস্ত-্থরপ গ্রহণ 
ক্র ত পারে। 
আবার প্রতিভাঁশালী কবিগণ “বর্ণনার বাহুল্য বর্জন করিয়! দক্ষ শিল্পীর 
তায় একটিমাত্র রেখার টানে একটি চিন্রকে জীবন্ত করিয়া! ভুলিতে পাঁরেন। 
চত্তীদাসের রচনায় ইহারও নিদূর্শন পাওয়া ধায়, যথা__ 
রাধার রূপ-বর্ণনায়-- 
কনক নিকস সম তন্ুকান্তি-লীল1। 
এবৎ রাঁধাকৃষেটের মিলন-?শ্তে-_ 
যেহ্ধ নিকষত শে।ভে কনক রেহা। 
অথবা -. | 
নীল মেঘে যেন পড়এ বিজ্ুলী। 
শক্রের ধনু যেস্ উপ্রিল আকাশে । ইত্যাদি 
ভাব-অন্ুযারীও রচনার রীতি পরিব্তিত হয়াছে। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণকে দূর 
হইতে দেখিয়া রাধা মুঙ্ছিত হইয়া পড়িকাছেন, পুনরায়__ 


চেতন পাইআ বড়ায়ি-চরণ 
ধরিল আতি যতনে । 
বুলিত্ে নারে] বচন বড়ায়ি 


না চলে মোর চরণে | 


রি চে চা ক 


২৬ বাঙ্গালা সাহিত্য 


ভাল মর্তে মোর . হুথ কথা কহ 
নিছথ কাহু-চখনে ॥ 
এই পনিছুখ” শব্দ্টিতে বঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হেনু চম২কারিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। 

এখানে এবং আন্তত্রও কবি শব্দ নির্বাচনে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন । বাণখণ্ডে পুর্পবাণে আহত হইব!মাত্র হঠাৎ কুষ্খের প্রন্ঠি 
অন্ুরাগিণী হইয়া রাধা বলিয়। উঠিলেন-_ 

এখাষ্রি রহিজ। বড়াছধি সজাইবৌ ঘর । 

এখার্জি। আনাইবে। বড়ায়ি নানেন সুন্দর ॥ 

ক সং ক ক 

এথার্ছি যমুনা বড়ার়ি এখাঞি বৃন্দাবন । 

এখাঞ্ডি আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥ 

চা ক সি চে 

এ নব যৌবন বড়ায়ি মরমত করী। 

লাব্ব-আদ্ুশে তাক নিবারিতে নারী ॥ 

কৃত সহিব এ বড়ায়ি ল। 

কুস্মশর-বাণ কত সহির ॥ এ ॥ 

এখানে “এথাঞ্রি* শবের পুনঃ পুনঃ বাবহারে বাধার দৃঢ় সঞ্ঘপ্লেরই ধারণা 

 জন্মে। এতদিন পরে যুদ্ধ রাধার যৌবনের অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছে, বাসনার 
তীব্রতা আর তিনি সহা করিতে পারিতেছেন ন।। ক্রুব পদটিতে রাধার 
ব্যাকুলতা। অধিকতর স্পষ্টভাবে কুটির ইঠিরাছে। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত 
শ্লোকের অন্কবাদেও চণ্ডীণাঁস অভুলনীর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিরাছেন। 
রস্ময় দাসের রচনার সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের পার্থকা এখানে এদনিত 
হইল। যথা, প্রীকুক্তবীর্তনে-. 
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না কর বিলম্ব রাঁধা করহ গমনে ! 
তোদ্গার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে ॥ 


রতি-সুথ-অভিসারে কৃষ্ণ হৈলা গত। 
মদন-মোহন বেশ করি অভিমত ॥ 
নামের স্ঠিত কৃষ্ণ সঙ্গেত সুতান। 
বেণুর বাজনাঁসহ করিছেন গান ॥ 
গমনেতে বিলম্ব না! কর নিতম্থিনি 1 
অন্ুসর জদয়ের নাথ বাকা মানি ॥ 
রসময় দাসের অনুবাদ 


বিভিন্নতা এই যে, একজন জরদেবের আহরিত সামগ্রী ষগাষণ উদসীরণ 
করিয়াছেন; আর চত্তীদাস তাহ! হজম করিয়া রসে পরিণত করিয়াছেন । 
অন্তত্রও ছন্দে ও ভাঁষায় কবির অনুবাদ মাধূ্য্মণ্তিত হইয়া ফুটিয়! উঠিয়াছে, 


যথা 


আল 


তনের উপর হারে । 


মানএ ধেহেন ভারে ! 
আতিত হৃদয়ে খিণী বাধ: চলিতে নাঁ পারে ॥ 


সরস চন্দল-পঙ্গে । 


দ্বেহে বিষম শঙ্ষে 
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ 


আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অনুবাদ-গ্রস্থের অভাব নাই। ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, 
মনপ! প্রদ্থৃতির আখ্যারিকা! লইয়াও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক 


২২৮ বাঙ্গাল সাহিত্য 


হইবে। বাঙ্গীলার নিতীন্ত সৌভাগ্য এই বে, এইরূপ শক্তিশালী কবি সেই 
আদি বুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৮ 
কিন্ত প্রীকৃষ্কীর্তনের গুণের ব্যাখ্য! না করিয়া ইহার তথাকথিত দোষগুলি 
. লইফ়্া আলোচনা করাই সঙ্গত । রসাভাঁসই এই গ্রন্থের সর্ব প্রধান দোষ ইহ! 
বলা হইয়া থাকে। কবির সময় হইতে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া 
আসিয়াছি, এবং ধর্মজগতেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এই অবস্থায় 
আমাদের মনোমত মাপকাঠি লইয় গ্রীনুষ্ণকীর্তনের বিচার করিতে ফাগরা 
আমাদেরই ভ্রান্তি মাত্র। তংপরিবর্তে কবির সংস্কার ও মূল পরিকল্পনার সন্ধীন 
করিরা কবিকে বুঝিতে চেষ্ট। করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাতেই 
দোষের স্বরূপ ও তাহার কারণ নির্ধারণের পন্থা আবিষ্কত হইতে পারে। 
“ভীকষ্ণের খোজা? কথার কথায় মারের ভয় দেখান, শালী সম্বোধন 
প্রন্থুতি রসাভাস মনে একট? অস্বস্তির স্থ্টি করে।” কথন? যখন মহাভাঁব- 
স্বরূপিণী রাধার টাইপ (1১১৪ ) আমাদের যনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে, 
এবৎ শ্রীরুষ্ণকেও আমরা ভক্তি-ন্দন-পুজিত বিগ্রহের প্রতীক রূপে গ্রহণ করি, 
নতুবা নহে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বুন্দাবনখণ্ডে রাধা অভিমান 
করিয়াছেন । কৃষ্ণ “দেহি পদপল্লবমুদাঁরম্” বলিয়াও তাহার মানভঙ্গ করিতে 
পারিলেন না। অবশেষে ভয় প্রদর্শন আরগ্ত হইল। কোন আধুনিক 
সমালোচক হয়তঃ বলিবেন যে, এখানে রসাভাসের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ আদি. 
রসাত্মক কাব্যে এইরূপ বীররসের আঁভাসমাত্রই কোষনীয়! কিন্তু 'অলঙ্কার 
শানে মানভঞ্জনের জন্য প্রিরবাক্য, সাম-দ্রান-ভেদার্দির পরে নতির বিধি 
রহিয়াছে | জয়দেব ইহাই অবগ্ন্বন করিয়া "দেহিপদপল্লবের” ব্যবস্থা করিয়া 
থাকিবেন 1 কিন্তু ইহাতে ও মানের উপশম না হইলে উপেক্ষা ও “রভসত্রাস- 
শর্যাদি” দ্বার! রসান্তরের স্ষ্টি করিব ক্রোধের পরিসমান্তি করিতে হয়।. তাই 
নতি বার্থ হইলে কৃষ্ণ বলিতেছিলেন-_"আমার লক্ষ টাকার ফুল বাড়ী তুমি ও 
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যবে তিরীবধে নাহী থাকে ডর! 
. তবে আজি মারিআ পাঠা ঘমঘর ॥ 
এই দর্পোক্তি চিত্তের বেদনাদাঁরক কিন] ইহাই বিচাধ্য বিষয়। যে দুর্জয়- 
মান নতিতেও পরিসমাপ্ড' হয় নাই, তাহার শ্রোত রোধ করিবার জন্য তদন্ুরূপ 
ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হয়। তাই কবি এইভাবে রসাস্তরের স্থ্ট 
করিয়াছেন । যেমন রোগ তাহার বাবস্থাও তদমুরূপ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ' 
যখন বুঝা যাঁয় যে, ইহা সমস্তই কপট অভিনয় মাত্র (কারণ কবি এইভাবে 
ঝসাস্তরের স্থষ্টি করিয়া পরে কৃষ্ণের প্রিয়বাক্য দ্বারাই মানের উপশম করিয়াছেন), 
তখন ইহাতে কবির কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আবার পূর্ণ বয়স্ক, ' 
কৃষ্ণের পক্ষে এই উক্তি অশৌভনীর হইত বটে, কিন্তু বার বৎসরের বালকের 
এই দর্পোকতিতে হাস্ত রর সুষ্টি করে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা॥ 
শান গ্রন্থ লইয়া আলোচন! করিতেছি নাং কারণ ক্ৰি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ইহাতে বদি তিনি স্বাভাবিকতা বা. 2:521150)এর_. সমাবেশ 
করিতে সক্ষম হুইয়! থাকেন, তাহা হইলেই তাহার কাব্য-রচন সার্থক হইয়াছে। ' 
এখানে ভাব-বৃন্দীবনের কগ! আনিয়া মনকে পীড়ন করিলে কৃষির উপর 
অবিচার করা হয়। 19৩৭1-]বা আদর্শবাদের ধারণা যে কবির ছিল, তাহা! 
পূর্বেই আলোচিত হইরাছে; গ্রস্থের অনেক স্থলেই ইহার সন্বন পাও! যায়। 
তথাপি কাব্য-রচনার জন্ত তিনি চ:৫81150 বাঁ স্বাভাবিকতারই প্রীধান্ প্রদান 
করিয়াছেন। ইহ] মনে রাখিলে্রীবুষ্কীর্তনের রসাভাসের ধারণা দূরীভূত হইবে। 
বাস্তবতার দৃষটান্তস্বরূপ চৈতন্তদেবের একটি ঘটনারু, এখানে 
উল্লেখ কর! যাইতেছে । অদ্দৈত প্রভু শাস্তিপুরে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন যে, প*. 
ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড় । একদিন চৈতগ্দেব তাহার নিকট ইহা শুনিয়া 
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়! বচন। 
ক্রোধে বাহ পাসবিল শচীর নন্দন ॥ 


রত 
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তৎপর নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাইয়া তিনি বলিলেন-_ 
অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা। 
মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাস্থদেবা । 
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল 
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল।! ইত্যাদি 
€ চৈতন্তভাগবত, মধ্যের উনবিংশে )1 


এখানেও ভক্তের ভগবানকে আমরা সক্তির অবস্থার পাইতেছি। রাধার 
স্থায় মুগ্ধ অদ্বৈতের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মহা প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
সহিত দ্ানখণ্ডে বণিত কৃষ্ণের উক্তিতে ও কার্ষে। সাদৃশ্ত রহিয়াছে। এরশ্বয্যের 
এই অভিব্যক্তিতে রসাভাসের কল্পন! করাও নিরর্৫থক। ভক্তির আদর্শ কৃষ্টি 
করিয়। কৃষ্ণকে প্রেমের বিগ্রহরূপে 'পুষ্পচন্দন প্রদান করা যাঁয় বটে, কিন্ত 
তাহার যাবতীয় মাধূ্ধ্যলীলার মধ্যে যে এশ্বধ্যভাব প্রকটিত রহিয়াছে তাহাত 
অস্বীকার করিবাঁর উপায় নাই! এই সকল লীলায় তাহার তী্বরধ্যভাঁবই 
বিস্রুরিত হইয়াছে, পরে তাহা হইতে মাধ্্য-রস নিষ্কাপিত হইয়াছে । এখন 
সেই মাধূর্যের ধারণা লইয়া রসাভাসের পরিকল্পনা. সম্পূর্ণই অসঙ্গত। . রখ- 
শান্ের বিধি ত্বম্থুসরণ করির1 কবি যে এইভাবে “রসাস্তরের” সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। 


এখানে রাধারুষ্ণ পরস্পরের প্রতি যে কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহারও 
উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। শ্রীকৃষ্ণ পথরোধ করিয়! যখন বলপ্রয়োগের ভয় 
দ্েখাইলেন, তখন রাধা বলিলেন__ 
(ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে । 
মাগুড কিলে কিলাআ মারিবৌ তোক্গা বাটে ॥ 
কৃষ্ণ বলিলেন__ 


স্মি পারি এ এরি রিররার ররির  রসরির দক হত রি 
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উত্তরে রাধা বজিলেন__ 

/তোন্ধার বিরত কাহ্বাঞ্রি' তিরীর উপর 
এতেকে পাইল তোন্গে মহন্ত বিথর 
মহাভাবন্বরূপিণী রাধার ধারণা খাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইব! রহিয়াছে 
'ভাহারা দে এই উ্তি-গরতথাক্কিতে মন্দাহত হইবেন তাহা বুঝা বাইতে পারে। 
কিন্ত ইহা,যে পরস্পরের পতি প্রযুক্ত বিদ্রপোক্তি মা, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই। বয়স্ক পাঠকগণ বোধ হয় নিজের ঘরেও এইরূপ দর্পের কণা শুনিয়া 
থাকিবেন, এবং ইহার কি মুলা আছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন? কিন্তু 
এখানে প্রধান বিচার্ধ্য বিষ এই যে, রাঁধ! এগার বসরের সুগ্া নায়িকা মাত্র, 
আর কৃষণও তাহা অপেক্ষা বয়সে বেনী বড় নহেন। এইকপ অবস্থায় উভয়ের 
এই উদ্তি-পরতযা্তি অণুমাএও অস্বাভাবিক হয় নাই। ছেলের মুখে বুড়ার বথা 
যদি অশোভনীর হয়, তাহা হইলে বালিকা রাধার মুখে পুর্ণ যৌবনা রাধার 
উক্চিও অস্বাভাবিক হইত। ইহার প্ররুঈট অভিব্যক্তি বিরহখণ্ডে রহিয়াছে, 
কিন্ত কবি এখানে মুগ্ধা রাধাকে প্রৌঢা রাধায় পরিণত করিয়া] .মুল পরিকল্পনার 
বছিভূতি অস্বাভাবিকতীর সষ্টি করেন নাই। ইহ] তাঁহার চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। কোন কোন বিদেধান্ধ পাঠক এই হাস্ত-কৌতুকের মর্ম্ব গ্রহণে 
অমর্থ হইতে পারেন বটে, কিন্ত বড়াই শ্রুতিমাত্র ইহা'র মূল্য নির্ধারণ করিয়া 
পিয়াছিলেন। রাধা যখন ক্লিলেদ_“মাগুকিলে মারৌ আজি যবে করে বলল, 
অমন্নি বড়াই বলিলেন_- 
€ এ্াসি সুন্দরি রাধ। কর কাঠদাঁপ। 
তথ গেলে হইবি যেঙ্ু বাদিআর সাপ | 

এখন এইভাবে লীলা বর্ণনার কারণ কি তাহাই অনুসন্ধানের বিষয় ) 
ভাগবতেও কৃষ্ণ ও গোপীগণের লীল! বপ্সিত রহিয়াছে, কিন্তু কবি সেই আদর্শ 
সর্ধাংশে শ্রহণ করেন নাই। ইহা তীহার স্বেচ্ছাকৃতই বলিতে হইবে, অজ্ঞতা 
বা আসাবধাঁনভাঁর পরিছাষঘক নাত 1 বশীর বাটা কপিল ভান এ. 
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লীলাই বন্মিত রহিয়াছে । ইহা অস্বাভাবিক হইলেও অপ্রা্কত ভাব-বুন্দাবনের 
আদর্শে ধর্মশাস্ত্রের পক্ষে অশোঁভনীয় হয় নাই। সম্ভোগ. বর্ণনায় চণ্তীদ্বাসও 
সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রান্ত লীলা বর্ণনার উদ্দেশ্তে কাব্যের 
প্রয়োজনে তিনি ত্র অস্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া রাধারিষ্ণকে স্বাভাবিক 
পরিস্থিতিতে স্থাপন করির়! গ্রস্থারস্ত করিয়াছেন । এ বয়সের বালক-বাঁলিকার 
পক্ষে যাহা হওরা উচিত, কবি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে ঘ্সাঁভাসের 
পরিকল্পনাও বুথা, কারণ নিজের গৃহেও পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন, যে, 
অপরিণত বস্ক বালক-বালিকার ব্যবহারে রসাতাসেই রসস্থ্টি হইয়া! থাকে। 
ইহ! কবির দোষ নহে, সমালোচকগণের ভ্রান্তি মাত্র। বদ্ধমূল সংস্কারবশতঃ 
কবিকে বুঝিতে চেষ্টা না করাতেই তাহার এই প্রাথমিক লীলা-বর্ণনা আধুনিক 
শিক্ষিত সম্ীদায্ধের পরিতুষ্টি সাধন করিতে পারে নাই । 9১ ৬ 
একজন আধুনিক সমালোচক (বাহার উক্তি পুর্বে উদ্ধৃত হইরাছে) এই 
রসাভাসের অস্বস্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__গ্গ্রীচৈতন্যোত্তর রসাদর্শে আমাদের মন 
পুর্ব হইতেই আবিষ্ট, তাই বোধ হয় অস্বস্তি অন্থভব করি। চণ্ডীদাসের যুগের 
পাঠকদের মনে নিশ্য়ই কোন বিক্ষোভ জন্মিত না। 8৩৪1120) ও 
[9881157 এর অদ্ভুত সংমিশ্রণকে তাহারা উপভোগ করিতে পারিত। ক্ৃ্ণ- 
কীর্ভনের রম উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকেও সংস্কার-মুক্ত মনে চৈতন্ত- 
পুর্ব যুগের রসাবেষ্টনীতে কল্পনায় ফিরি! ঝাইতে ত্ইবে 1” ইহার পরেই তিনি 
লিখিয়াছেন__“আমরা উপভোগ করিতে পারি ন। পারি গ্রীচৈতন্যের সমসামদ্বিক 
রসিকগণ ঘে উপভোগ করিত তাহার প্রমাণ আছে। স্বয়ং রূপ-সনাতনই ইহার 
আদর করিতেন । শ্রীচৈতন্তের কথ। ছাঁড়ির! দিই, তিনি সমস্তই আপন মনের 
মাধুরী দিয়া মনের মত করিয়া লইতেন।* (প্রীচীন বঙ্গ-সাহিত্য, ১*২ পৃঃ )। 
রসাভাস সম্বন্ধে সকল কথাই এখানে বলা হইয়াছে । রূপ-সনাতন ও চৈতন্যদেব 
[ইহা আস্বাদন করিতেন । আমরা কি তাহাদের অপেক্ষাও রসজ্ঞ যে রসাভাসের 
কল্পন। করিয়া থাকি? সঙ্ল্যাস গ্রহণের পুরেও মহাপ্রভু পুরীতে বসিয়া রূপ- 


1 
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যতই ভাবোন্সত্ত হউন ন1 কেন, কাঁব্যরসবোধের ধারণা যে তাহার তিরোহিত 
: হইয়াছিল ইহা কল্পনা করা যায় না। চৈতন্থচরিতামূতে ইহাঁর স্পষ্ট নির্দেশ 
 পিপিবন্ধ রহিয়াছে । মহাপ্রভুর নিয়ম ছিপ__ 
| -... শ্ীতষ্থোক' গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে। 
ঃ প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ 
ৃ স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন। 
ৃ তবে মহা প্রভূ-ঠাঞ্চি করার শ্রবণ ॥ 
ূ ,.. বৈসাঁভাস হর যদি সিদ্ধাত্তবিরোধ | " 
সহিতে না পাবে প্র মনে হয় ক্রোধ ॥) 
অন্ত্যের পঞ্চমে । 
, (খে রসাভাঁস এখন আমাদিগকে পীড়ন করে, তাহা বেদনাদায়ক বলিয়া 
 অন্গভব করিলে তিনি কখনও একাধিকবার ইহার অস্িনয় করিতেন না, অথবা 
পরবর্তী সাহিত্োও শ্রীকুষ্কীর্তন এভট1 প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। 
ইহাদের সঙ্গে আমাদের এই যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, 
আমরা 1289115 বা আদর্শবাদের ধারণ! লইয়া চ:৪৪1190) বা বাস্তবতার 
পরিযাপ করিতে চাই, এবং আমাদের এই ভ্রান্তি কবির উপর আরোপিত 
করিয়া আমরা রসাভাসের কল্পনা কথিয়া থাকি) আর একটি বিষয়ও বিবেচন। 
কর৷ গ্ররো জনীয়। শ্রীরুষ্ঃকীর্তনে কাব্য ও নাঁটকের অপুর্ব সমাবেশ রহিয়াছে।! 
নাটকে চাই 2০090. বা ঘটনার বহুলত' ও বৈচিত্র্য । এইজন্য কবিকে 
প্রধানতঃ বাস্তবতার পরিস্থিতিই স্থজন করিয়]! লইতে হইয়াছে। 
৮রখন আমরা দানখণ্ডের দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। ইহা লইপ্না আলোচনা 
করিবার পূর্বে মনে রাখিতে হইবে যে, এই দানখগুই সনাতন কাব্য-পর্যায়ে 
স্থাপন করিয়াছেন, এবং মহা প্রভুও ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন, অথচ ইহার 


মধ্যেই তথাকখিত রসাভাসের দৃষ্টান্ত অধিক পাওয়া মার টপ্রথমতঃ মনে রাখিতে 
তই যে ইত আঁটি বজশতা কাঁলা | তব্কালিল নী সীট এ+ ২ 
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হয়, এব তাহা উপভোগ্য কি না।দ্বিতীয়তঃ বাট্যকাব্যের রীতিতে শ্রীরুফ- 
কীর্তন রচিত হওয়াতে ইহাতে ঘটনাবহুলতা ও বৈচিত্রের সমাবেশ অতীব 
প্রয়োজনীয় । বিশেষতঃ মুগ্ধা রাধা এই খণ্ডেই প্রথমে কৃষ্ণের সম্মুখীন 
হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের পক্ষে এখানেই রাধার ভ্রান্তি দূরীভূত করিবার 
চেষ্টা সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া স্বাভাবিক । অবশেষে ইহীও মনে বাখিতে 
হইবে যে, কবি রসশাস্ত্-সম্মত প্রথাঁয় হাস্ত রসকে জাদিরসের-পরিপোষক করিয়া 
সমগ্র গ্রস্থটি রচন! করিয়াছেন। এখন ইহার তথাকথিত রসাভাসের কয়েকটি 

' প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাউক 19 নন্দঘোষের সম্পর্কে বাঁধা 
যে কৃষ্ণের মাতুলানী তাহা কেহই অন্বীকার করিতে পারে না। অথচ এই 
মাতুলানীর প্রেম-লীল1 লইয়াই বিরাট কাব্া-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠ্িয়াছে। 
কত ছলে, কত কৌশলে উভযনের মিলন পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়াছে_-কত 
অভিসার, মানের প্রকারভেদ, থণ্তিতার বক্রোক্তি প্রভৃতি ইহার অন্তভূর্ত 
রহিয়াছে । লোকে যে ইহা আস্বাদন করে, তাহ! রুচির দিক্‌ দিয়? কি রসের 
দ্বিক্‌ দিয়া? কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শুনিয়া বাঁধ বলিতেছিলেন যে, তিনি 
তাঁহার মাতুলানী, অতএব কৃষ্ণের প্রস্তাব অবৈধ বলির। পরিত্যজ্য। কিন্ত কঃ 
বগিতেছিলেন যে, রাধার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে, কারণ তিনি তাহার মুল 
প্রকৃতি লক্ষী, আর তিনিও বস্থদেব ও দৈবকীর পুত্র, নন্দের পুত্র নহেন, অতএব 
মাতুলানী সম্বন্ধ তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। এইভাবে উভয়ের উদ্ভি- 
্ত্যুক্তিতে সমগ্র দানখণ্টি চিত হইয়াছে। ইহাতেও পদাবলীর সন্ত 
অণুমাত্রও বিরোধ নাই । পদাবলীতেও বাঁধা কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি মাত্র, এবং 
অভিমন্থার স্ত্রী স্ত্রী হিষাবে নন্দের পালিত পুত্র কৃষ্ণের মাতুলানী। বিভি্রতার 
মধ্যে এই যে, পদাবলীতে আদর্শাভূত প্রচ প্রেমের বর্ণন! রহিয়াছে, আর 
শ্রীকুষ্ককীর্তনে বাস্তবকতা, নাটকত্ব ও হান্তরসের অপুর্বব সমাবেশ হইয়াছে! 
কষ্ক বলিতেছিলেন-_ 
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নহসি মাউলানী রাধা সন্বন্ধে শালী । 
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী ॥ ূ 
শেষ পহক্তিতে কবি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়! গিয়াছেন ষে, হান্ত-কৌতুকে কৃষ্ণ ' 
ইহা বপিয়াছেন। কৃষেের প্রধান উদ্দেগ্ত রাধার পূর্ব-্থৃতি জাগরিত করা। 
হার মামা কংস, অভিমন্ত্য নহেন, অতএব রাধার সহিত কোন অবৈধ সম্বন্ধ 
নাই। শালী শবে বাচ্যার্থ অপেক্ষা বাঙ্গ্যার্থের প্রাধান্ঠই লক্ষিত হয়। ইহা 
অপরিণত -বয়ঙ্ক বালকধালিকার হান্ত-কৌতুক মাত্র। তবে ধাহারা আদর্শের 
মোহে অভিভূত থাকিয়! বিচারের সব দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, 
তাহাদের কথ স্বতন্্। কিন্ত সনাতন গোস্বামী অন্য বিবেচনা-নিরপেক্ষ রসের 
খারা অনুসরণ করিক্লাই ইহাকে কাব্য-পর্ধ্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ৃ কঞ্চ বলিতেছিলেন ষে পরদারে পাপ নাই, এবৎ ইহার সমর্থনে পুরাণ 
হইতে দৃ্াস্তের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার সহিত রাধার উত্তরটি মিলাইয়া 
পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাঁয় যে, ইহ] নিছক বুঙগ-রস মাত্র। খাও তা 
বুঝিতে পারিয়। ৰলিয়াছেন-_ 
আঙ্ষা সনে হেন তেজু পরিহাস । 
কিন্তু বিরহথণ্ডে বিপরীত পরিস্থিতির স্থষ্টি হইয়াছে। বাণথণ্ডে সন্মোহণ-বাণে 
আহত হইবার পরেই রাধ। কৃষ্ণান্ুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছেন। দাঁনখণ্ডে রাবার 
পর্ব-স্থতি জাগরিত করিতে কৃ বগাসাধ্য চেষ্টা 2075 কিন্তু তখন রাবা 
বলির়াছিপেন__ 
টু পুরুব কগা মিছা কহ তোক্দে। ০ 
ণশা কাহ্ধ হরি তোদ্ে কথণ লক্ষী আন্দে 1) 
আর বি সেই রাধাই বলিতেছেন__ 
নান্দের নন্দন কাহ্াঞ্জি তোদ্ষে বনমালী। 
ত্রিভ্বনে গোসাঞ্রি তোদ্ধে অধিকারী ॥ 
(নরসিংহরূপে তোছ্ছে হিরণ বিনারী 
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যে কৃষ্ণ পরদারে পাপ নাই বলিয়াছিলেন, তিনিই এখন বলিতেছেন 


এরা কমণ গড় রাধা পাঁতসি ত। 
উি পরনারী হরণ না করো মো 


দানখণ্ডে রাধার মাতুলানী সম্বন্ধ কৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই, আর বিরহথণ্ডে 
তিনিই বলিতেছেন-_ 


বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর। 

মায় জসোদ] পুধিলেক দিঞা খীর ॥ 
তেকা'রণে মামী তোঙ্গা তেজে বনমালী। 
গাইল বড় চণ্ডীদাস বন্দিঞঁ বাসলী || ৮ 


(অতএব দাঁনখণ্ডের যাবতীয় উক্তি যে হান্ত-কৌতুকের লীগাখেলা মাত্র তাহা 
বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না। পূর্বককৃত অপরাধের জন্ত বিরহখণ্ডে রাধাকে পুনঃ 
পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে । এই ভাবে রাধার পরিবর্তন সাধন করিয়া 
কৰি গ্রন্থের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা! হইতে কবির মুল পরিকরনার 
সন্ধান পাওয়া যায়। রাধা ও কৃষ্ণকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঁলকবালিকারূপে গ্রহণ 
করিয়া তিনি বাস্তবতার পরিস্থিতিতে ঘটনাবাহুল্য সৃষ্টি করিয়া নাটকীয় 
রীতিতে হাস্তকৌতুকপূর্ণ এই আদি-রসাস্মক গ্র্থ রচন| করিয়াছেন । অতএব 
বিরহখণ্ডের সাইত বিলাই পাঠ করিলেই তথাকথিত রসাভাসের ধারণ 
দূরীভূত হইতে পারে।) চৈতন্তপ্রস্ু ধাহারা এই গ্রন্থের আদর করিয়া গিয়াছেন, 
তাহারাও এইভাবে ইহার রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। কারণ তাহারা বুৰিয়া 
ছিলেন_-“ষে কাব্যে অন্ুস্থতি যত গভীর, যত ব্যাপক, যত মূর্ত, বিশদ এবং 
স্ফুট, সেই কাব্যেরই মধ্যে কবি আপনার প্রাণের দরদকে সুব্যক্ত করিয় 
তুলিয়াছেন। (কবির কাছে আমরা কোন শিক্ষা চাই না, তীহাঞ্ন কল্পনার 


নিদ্বার্জররা রিবা রর ারেকন সরারেরার 2 লি যত রর 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তরন ২৩৭ 


হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শে আসিয়া শ্রোতা বা দর্শকের চিত্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া 
উঠে। এই দরদের অভিব্যক্তিকে ক্রোচে 1১৩75871 বলিয়াছেন। এই 
067৭97811*র আত্মাভিব্যক্তির সহিত নৈতিক চরিত্রগত উৎকর্ষের কোন 
সঙ্দ্ধ নাই। সুখে, ছ:খে+ ভয়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বীততসতায়, লোলুপতায়, 
লালসায় যে রকম করিয়াই হউক ন1 কেন, একটি প্রাণ কাব্যের মধ্যে জলিয়া 
উঠিয়াছে কিনা, ইহাই প্রধান লক্ষ ।”) (ডঃ সুরে্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত 
সাহিত্য-পরিচয়,। ১০১২ পৃঃ) $) অতএব আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের 
ব্যতিক্রম হইলেও তাহাতে কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট হয় না। আর অশ্লীলতা ? 
ইহাত অর্ভকগণের কাল্পনিক ভ্রান্তি মাত্র, নতুবা রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দের গ্রস্থকে 
মঘ্রিমুক্তাথচিত রাজক্ঠের হারের সহিত তুলনা করিতেন ন1। শ্ত্রীরুষ্ণবীর্তন 
পাঠ করিয়া ষদি কোন আধুনিক সমালোঁচকের এই ধারণ! অন্মিয়া থাকে যে-_ 
“এ গোবিন্দ রীতিমত গোয়ার গোবিন্দ। গোপপরীতে প্রতিপালিত হ্হয়া, 
অমার্জিত চরিত্রের সবলকায কিশোর”, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায় কে 
কবির পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি, উদ্ধৃত 
করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাই । বৈষ্ণব কবিতায় তিনি 
লিখিয়াছেন-__ 
(যুগে যুগান্তর 

চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী 

নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি। 

ছুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা! 

অবোধ অর্জান। সৌন্দর্যের দস্থ্য তারা 

লুটে পুটে নিতে চায় সব। 

এই আদর্শ ই শ্রীকষ্ণকীর্ভনে হি পাওয়া ষায় 14 
টি ৮ 


শীট তিশশশিীসিসীশি 
পচন ক ুতাা 


৮ কর্তনের গরধান চিজ কে £__রাধা, কৃষ্ণ: এব বড়াই এই তিমি 





২৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্য 


প্রথম ভাগে বড়াই কৃষ্ণের, এবং শেবভাগে বাধার দুততীর কা্ধ্য করিয়ীছেন। 
ইহাদের নিয়োগে চলিতে হইরাছে বলিয়া প্রধান চরিত্রের বিচারে বড়ারের 
ধাবী স্বীকৃত হইতে পারে না] বাহস্গার়নের কামস্ত্র অবলম্বনে এই বড়ায়ের 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দৃততীকার্দ্যে বিধবা, শিল্পকারিণী ( বিগ্ানন্দর টব) 
্রস্থৃতি প্রশস্তা। দুতী সচ্চিবব্রার আকারে রমণীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন 
করিবে (প্রীকুঞ্ুকীর্তরনে বড়াইকে রাধার হাস্্রীর! করিয়াই লওয়া হইয়াছে )। 
দুতী নায়ক-প্রেরিত উপঢৌকন তাশ্ুলাদি ( তান্ুলথণ্ড দ্রষ্টব্য ) প্রদর্শন করিয়া 
নায়কের প্রেমবিহ্বল-অবস্থার বর্ণনা, এবং মিলন-কৌশল কীর্তন করিবে € কাম- 
স্ত্র, পঞ্চম অধিকরণ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। এই সকল স্থত্র অবলশ্বন করিয়া 
কবি বড়ায়ের স্থষ্টি করিরাছেন। অতএব পরকার্যে নিয়োজিতা। দৃতী 
পরামর্শ দান করিলেও প্রধান চরিত্ররূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। অবশিষ্ট 
রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে কে প্রধান চরিত্রের আঁসন অলন্কত করিয়াছেন ইহাই 
বিচার্ধয বিষয় । : গ্রন্থের গ্রগমভাঁগেই দেখ। যায় যে, রাধার র্ূপগুণের বর্ণনা 
গুনিষা কুষ্ণ রাধাকে পাইবার অন্য বাাকুল হইয়া! পড়িয়াছেন। শাস্ত্রে আছে 
যে, লোঁকের সুরৃতি থাকিলে ভগবান স্বতঃপ্রবু হইয়াই তাহাকে আকর্ষণ 
করেশ। কিন্তু আকর্ষণ করিলেই তাহাতে আমরা প্রথমে সাড়া দেই কি? 
সুগ্ধা রাধাও প্রারস্তে ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। একটা সংসাবে 
তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন--ভাহার স্বামী আছে, ধর্ম আছে, সংস্কার আছে__ 
অতএব বাধা ভাবিলেন এই সকলই সং, কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ অসং। 
অতএব কৃষের প্রস্তাবে রাধা সন্মত হইতে পারেন নাই। গ্রন্থের এই--অংশে 
বাধাই কষ্ছের প্রেরণ! বোগাইয়াছেন_-রাধার প্রেম লাভ করাই যেন কৃঝের 
জীবনের ত্রত হইয়া পড়িরাছিল। অতএব এখানে কষ্ষই নানা কৌশলে 
রাধাকে আকর্ষণ করিতেছেন। বড়াইকে দৃতী নিযুক্ত করিয়া! তাম্ুল-প্রেরণ, 
ভর কড়ান্রের সছিত পরামর্শ করিয়া দানলীলা-নৌকালীলা। প্রভৃতির সৃষ্টিতে 
সর্বত্রই রাধার জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করা যাঁয়। এই অবস্থা বাঁণথণ্ 





শ্রীরুষ্ণকীর্তন ২৩৯ 


এবং তাহার ফলেই রাধার আক্ষেপের সুচনা ।» রাধিকা যশোদার নিকটে 
কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন ইহাতে অপমানিত হইয়া রৃষ 
বলিতেছেন__- 





আদ্ধার করিল রাধা বড়ই খাখার। 
আবসি করিব প্রতিকার ॥ 
মরমে" হাণিবৌ তারে মনমথবাণে। 
আর ইহাই জমর্থন করিয্না বড়াই বলিতেছে-_ 
ত্রিজগতনাথ তোদ্গে দেব বনমালী। 
তোম্দীক না করে ভয় রাঁধা চন্দ্রাবলী ॥ 
উলটিআ' সে যাচু তোক্ষাক যতনে । 
এইরূপে ফুলবাণে আহতা হইবার পরেই রাধা কৃষঃ্রেমমরী হই 
পড়িয়াছিলেন। 
অনেকে হয়তঃ এই ভ্রাস্ত ধারণা পোষণ করেন যে, রাধার অসন্মতিতে কৃষ্ণ /% 
গর সফিত মিলিত হইয়াছিলেন। (ভ্রহপা্ঠিইহ সমন্িত হর নাট ফের 
প্রতি পরম বিরাগবতী রাধাকে কবি ধীরে ধবীরে কৃষ্ণপরায়ণা করিয়াছেন মাত্র, 
এব এইজগ্র যে দানলীলাদির স্ষ্টি করিতে হইরাছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেগ 
করা হইয়াছে। দাঁনথণ্ডে উভয়ের হাশ্-কৌতুকপুর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির পরে রাধা 
বছিতেছেন--, 





সুন্দর কাহ্বাঞ্চি তবে যাণ্ড তোর কোল। 
কভে। [না ল্বিবে যবে আক্গার বোল ॥ 





১ এই সম্বন্ধে নি? লিখিয়াছেন__চ২৪৮০75৪1 0? (6 91609009173 ও, 
০8878510% 10107 008০০000৬৪৪ ০৮70 6০ 165 07091694336, ০ 
[নাছ 96106 ৮1060২65515] 01 075 51685090870. 0২০০০৫77707 (80 100 
91012715855 &৯ 0 টিহাট 9 095060096 5৪5 (41956০01515 030610055 
(79051980608) 5" 87 টএলোংও 66, কও), চভীদাস একি্টটলের গ্রন্থের সৃহত 
পরিচিত ছিলেন না, অথচ ঘটনার সমাবেশে তিনি এইভারে বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন। ইহা তাহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে । - প্রকৃত কবি-মান্স যে তাহার মধ্যে 


২৪০ বাঙ্গাল৷ সাহিত্য 


ইহাই রাধার প্রথম আত্মসমর্পণ, এবং কৃষ্ণের সংসর্গ লাঁভ। কবি গাহিয়া- 
ছেন_-মাঝে মাঁকে তব দ্বেখা পাই চিরদিন কেন পাই না?” একবার 
ভগবানের অনুভূতি লাভ করিতে পারিলে, পুনরায় তার সঙ্গ লাভের জন্য প্রাণ 
খ্ইরূপই ব্যাকুল হইয়া পড়ে । বিপদে পড়িলে ত কথাই নাই, মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ 
হইয়াই ভগবানের শরণাপন্ন হয়। নৌকাথণ্ডে যখন রাধার নৌক! ডুবিয়া গেল, 
তখন-- 
ডর পায়ি রাধা কাহ্গাঞ্ডজিকে মাঙগে কোল । 
প্রাণের দায়ে রাঁধার এই দ্বিতীর আত্মসমর্পণ। অতএব বুঝিতে পারা 
যায় যে, রাধার এখন কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবতী হওয়াই স্কাভাবিক। ইহার 
প্রমাণ পাওয়। যায় ভারখণ্ডে। কৃষ্ণ যখন লজ্জায় ভার বহিতে ইতস্ততঃ করিতে- 
ছিলেন, তখন রাধা বলিলেন__ 
লাজ করিলে কাহ্ছার্ডি হাঁরাইবে কাজ । 
পাছে দোষ আন্গারে না দিহ দেবরাজ ॥ 
এবং 
মনস্থথ ভৈলে বোল ধরিবৌ৷ তোঁক্ষার। 
ছত্রথগ্ড অসম্পূর্ণ, কিন্তু বোধ হয় যে, এখানেও ব্বাধাকৃষ্চের মিলন সংঘটিত 
হইয়াছিল। ইহার ফলে বুন্দাবনখণ্ডে রাধা নিজেই কৃষ্ণের সহিত মিলিত 
হইবার কৌশল বড়াইকে বলির দিতেছেন__ 
মোর সব সথির সান্ুড়ী থান গিঅ:। 
হেন বোল তা! সমাক কিছু ভুরছিআএ 
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে? 
তাক ভরছিলে বহু ঝি দৃহী বিকণে ॥ 
ইত্যাদি। 
প্রচলিত পদাবলীর দানথণ্ডে বাধা এইরূপ কৌশলেই কৃষ্ণের সহিত মিলিত 
হুইবার জন্ত অভিসার করিরাছিলেন। কিন্তু রাধার মনের আকুতি স্পষ্ট ভাবে 
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রাধা আক্ষেপ করিয়া! বলিতেছেন যে, সেইদিন তিনি কুক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গত 
'হইয়াছেন-__ 
- তার ফলে মোর পরাণ পতী । 
, মোঁক্‌ ছাড়ী কাঙ্বাঞ্রি' গেলা কতী ॥ 
এবং 

হৃদয়ত ঘাঅ দিআ রাধা গোঁআলিনী । 

করএ করুণ! বিনায়িঅ? চক্রপাণী ॥ 

কভে। না লক্ঘিব আর তোদ্ষার বচন। 

উঠ উঠ জলে হৈতে নান্দের নন্দন ॥ ইত্যাদি 

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখন কৃষ্ণের জগ্গ রাধার স্থায়ী রৃতির উৎপত্তি 
হইয়াছে। কিন্তু সংসারে ত অনেকে ভগবানের প্রতি আসক্তিপরায়ণ 
রহিপাছেন, অথচ তীহার সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ইহার কারণ 
এই যে, সংসারাসক্তি অতিক্রম করিবার মত ঈশ্বর-প্রীতি তাহাদের মনোরাজ্যে 
উদ্দিত হয় নাই। যে মোহের বশে তাহারা সংসারে আবদ্ধ থাকেন, সেই 
মোহই ভগবানের প্রতি আরোপিত হইলে ভববন্ধন লোপ পায়। ভগবদাকর্ষণের 
একটা মাদকতা আছে, যাহার আস্বাদন লাভ করিয়া চৈতন্তপ্রমুখ ভক্তগণ 
_ অবহেলায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিরাছিলেন। 
তাই কবি বাণথণ্ডে রাধাকে সন্মোহন-বাণে আহত করিয়া তাহার দকল 

দ্বিধা ধ্বংস করিয়া দবিয়াছেন। ইহ'র পরেই রাধাকে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে ছুটিতে 
হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীতে কৃষ্ণের বশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া! রাধা পূর্ব" 
রাগবতী হইয়াছেন, আর বড়ু চণ্ডীদাস বাণথণ্ডের পরে বত্শীথণ্ডে রাধাকে 
বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করাইয়াছেন। এখানে ভগবানের আহ্বান কানে আসিয়া 
তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া দিয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, 
শ্রীকৃষণকীর্ভনের বংশীখণ্ডে বাধার প্রেম যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাই 
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বাধা দুগ্ধা বলিয়া যে গ্রন্থের প্রথম ভাগে কৃষ্ণের প্রতি তাহার বিরাগ বর্ধিত 
হইয়াছে, ইহার উল্লেখ পূর্বেই কর! হইয়াছে। বাণখণ্ড পর্য্ত, বর্ধিত 
আখ্যায়িকায় সর্বত্রই রাধাকে রুষ্ণপরায়ণা করিবার চেষ্টা: করা হইয়াছে। 
এখানে কৃষ্ণই অধিকতর সক্রিয়, নানা কৌশলে ন্তিনি রাধাকে আকর্ষণ 
করিতেছেন! অতএব বাণখও পরধাস্ত আমরা রাধার প্রাধান্তেরই পরিচয় প্রাপ্ত 
হই। সম্মোহন-বাণে আহত হইবার পরে রাধাই কৃষ্ণকে খু'জিতেছেন। 
এখন তাহার মোহ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, তগবদ্প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে । 
এখন বড়াই আর কৃষ্ণের দূতী নহেন, রাধার দৃততী। রাধার নির্দেশে তিনি 
কষ্ণের অনুসন্ধানে ছুঁটিতেছেন। ইহাই ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য । তিনি 
আকর্ষণ করিয়া লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করেন, তারপর আরম্ভ হয় তাহার 
পরীক্ষা ।. সাধকের ভক্তি ও শক্তির পরীক্ষা না করিয়া তিনি কাহাকৈও ধরা 
দেন না। তাই বিরহখও রাধার আক্ষেপেই পরিপূর্ণ, কৃষ্ণ বহু সাধা-সাধনার 
পরে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইতেছেন মাত্র। রাধার .এই পরিণতি প্রদর্শন করাই 
যে কবির উদ্দেস্ত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অতএব শ্রীক্কঞণকীর্ভনে 
বাধাকেই প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। গ্রস্থখানি খণ্ডিত 
অবস্থার রহিষ্বাছে, কিন্ত যেভাবে বড়াই যাইরা মথুরার কৃষ্ণের নিকটে উপাস্থিত 
হইয়াছেন, তাহাতে মনে হর তাহার দৌত্যে পুনরায় বাধাকুষ্ণের মিলন 
অংঘটিত হইয়াছিল। অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষার পরে তক্তিমতী রাধা পুনরায় 
কৃষের সহিত মিলিত হইয়া ১রম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ১৮ 
চে স্্ীুককীর্ভনের নাটকীয় পরিস্থিতি £_-সকল নাটকেরই প্রধান বিশেষত্ব 
£. এই যে, নাট্যকার থাকিবেন প্রচ্ছদপটের অন্তরালে, এবং তাহার যাঁছা কিছু 
বক্তব্য আছে তাহা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া পাঠকের নিকট প্রেরণ করিবেন । 
শীকৃষ্তকীর্তেনে প্রধানতঃ এই আদর্শ ই অনুস্থত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, তিনটি মাত্র চরিত্র অবলঙ্ষনে এই গ্রস্থ রচিত হইব্রাছিল। জন্মথণ্ডের পরে 


টা : লরি সা নু লনা এ নারদ নোনা. রর ২. রা 
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নাটকীয় পরিস্থিতি চৈতন্তদ্েবের সময় হইতে যে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, 
তাহারও এতিহাসিক প্রযাণ পাওয়া যায়, চৈতন্তদেব কর্তৃক একাধিকবার দীন- 
লীলার অভিনয় হইতে । “রাধা ও তাহার সথীগণ বড়ায়ের সহিত মথুরায় দধিদুগধ 
বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ তাহাদের পথরোধ করিয়া দান 
গ্রহণ করেন! এই অভিনয় হইয়াছিল শাস্তিপুরে গঙ্গাতীরবর্তী এক উদ্দুক্ত 
প্রান্তরে, কদন্ববৃক্ষের সঙ্কটে । কিন্ত সন্গ্যাস গ্রহণের পুর্বে চৈতগ্তদেব 
নবদ্বীপে অবস্থান কালে তাহার ভক্ত চন্ত্রশেখরের গৃহে ও ভক্তগণসহ এইরূপ 
অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা! প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পর্বের 
ঘটনা । চৈতন্তভাগবতের মধ্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার 'বিবরণ লিপিবদ্ধ 


রহিয়াছে । বৃন্দাবনদাঁস ইহাকে েশমীনুতী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, . 


যথা_ 
* মধাথগ্ড-কথা ভাই শুন একমনে । 
লক্ষমী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥ 
তথাপি পরবর্তী বর্ণনা পাঠে বুঝ! যায় যে, এই উপলক্ষে ওনুুপক্ষ নাটকীয় 
অভিনয়ই হইয়াছিল, যথা__ | 
একদিন প্রভু বলিলেন সবা' স্থানে । 
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে ॥ . 
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত থানেরে ডাকিয়া। 
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া ॥ 
শঙ্খ, কাচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার । 
যোগ্য যোগ্য করি সঙ্জ কর সবাকার ॥ 
এই না হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা ধায় যে, মহাপ্রভূ বিবিধ অঙ্কে পার 
করিয়া এই নৃতোর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সংস্কত নাটকের 
অভাব নাই, মহাপ্রভু যে এ সকল গ্রস্থের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাতে 


সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অতএব “অঙ্কের বন্ধনে” 
রং ₹.. ₹-ির রং. হুর রবিন +. রি রর স্রাশো নত ররর রানির রনির নন্র 
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বিবিধ অঙ্কে বিভক্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একটির পর আর একটি নৃত্য 
কি পর্য্যায়ে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা পুর্কেই চৈতন্তদেব স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। 
শঙ্খ, কীচলী, পাটসাড়ী ও অলঙ্কার প্রভৃতির উল্লেখে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, 
ভূমিকা-অনুযাঁরী সাজ-সঙ্জ। করিবার ব্যবস্থাও অবলম্ষিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত 
অভিনয়ের উপযোগী একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে, থা 
সেইক্ষণে কথিয়ার চান্দোয়] টানিয়া। 
কাঁচ সঙ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া ॥ » 
অধুনা যেমন অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণের মুদ্রিত পত্রিকা দর্শকগণের 
বুঝিবার স্ুবিধানের জন্য বিতরিত হইয়া থাকে, স্থুকৌশলে সেই উদ্দেস্তও সিদ্ধ 
করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, যথা-_ 
সর্বথা ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য 
ইহাতে মনে হয় আচার্য মহাশয় বিবিধ অক্কের একটা নির্ঘ্ট রঙ্গমঞ্চের 
চতুর্দিকস্থ ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া দিয়াছিলেন।॥ সাঁজ-সঙ্জা করিবার জন্য থক 
গৃহও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, বথা-_ 
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বস্তর | 
এইরূপ স্থবন্দোবস্তের পরে অভিনয়ের দ্বিতীয় প্রহরে অর্থাৎ দ্বিতীয় অস্কে 
বন্ধানন্দ বড়াই বুড়ীর সাজে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন, ষথা-_ 
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে। 
্রন্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে ॥ 
সাতে নড়ি কীখে ডালি নে পরিধান । 
্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিগ্মান ॥ 
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা | 
বঙ্ষানন্দ বলে যাই মথুরা৷ আমরা ! 


হেনই সধক়ে মহা প্রভ বিশ্বন্তর ৷ 
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আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে । 
বঙ্ক বন্ক করি হাটে প্রেম রসে ভাসে ॥ 
বঙ্মানন্দ এবং নিত্যানন্দ উভয়েই বড়াইর বেশে অভিনয় করিয়াছেন। 
ইহাতে বুঝা যার যে, বড়াই বুড়ী যেন সর্ব অভিনয়ের অঙ্গস্বরূপ হুয়া পড়িয়া" 
ছিল। যাহাই হউক, বেশ দেখিয়! মহা প্রভৃকে কেহই চিনিতে পারেন নাই, 
কিন্তু নিত্যানন্দ বড়াই সাজিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়! তাহার সঙ্গে রমণীর 
বেশে সজ্জিত হইয়1 মহা প্রতুই যে আসিয়াছেন, ইহা সকলে অনুমান করিয়া 
লইয়াছিলেন, যথা-- 
নিত্যানন্দ মহা প্রভু প্রভুর বড়াই। 
তার কাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই ॥ 
অতএব সভেই চিনিলেন প্রভু এই । 
বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই ॥ 
এই অভিনরে মহাপ্রভু কখনও রুক্সিণীর, কখনও শ্রীরাধার, কখনও চত্তীর, 
বকখনও মহাযোগেশ্বরীর ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে। / 
সকল প্রকাশে প্রভূ রুক্িণীর কাচে ॥ 
অতএব তিনি কখন কি ভাবে অভিনয় করিতেছেন তাহা বুঝিবার 
উপায় কি? 3 
- কখন বোলয়ে-বিপ্র ! কৃষ্ণ কি আইলা 1” 
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বাল! ॥ 
ক্ষণে বোলে--ণ্চল বড়াই ! যাই বৃন্দাবনে |” 
গোকুল-জুন্দরীভাব বুঝিয়ে তথনে ॥ 
বাঙ্গালা নাট্যশীলার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া! অনেকেই বলিয়া! 
থাকেন যে, ইংরেজগণের অভিনয়ের অনুকরণে বাঙ্গালা নাট্যশালা গঠিত হইরা 
উঠিরাছে। ইহা বর্তমান যুগের কথা । এই সময়ে ইহ! পুনঃ প্রতিঠিত হইয়াছিল 
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পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু অধূন! অবলম্বিত নাটকীয় অভিনয়ের যাবতীয় 
বিশেষত্ব চারিশতাধিক বর্ষ পূর্ব অনুষ্ঠিত এই নৃত্যে পরিদুষ্ হইতেছে। ইহাকেই 
বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রাটীনতম নিদর্শনরূপে গ্রহণ কর! ধাইতে পারে। অধিকল্ত 
রুক্িণী, চর্জী প্রভৃতির আখ্যাগ্নিকা আমর! প্রাচীর্ন পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হই। 
এ সকল গ্রন্থ সংস্কত ভাষায় রচিত রহিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, 
প্র সকল পৌরাণিক আখ্যাক্সিকার সহিত মহাপ্রভু বড়ায়ের উপাখ্যান অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ককীর্তনকেও সপর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই জন্ত সনাতন গোস্বাযী 
গ্ীতগোবিন্দাদি সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত চতীদাঁসের দাঁনখও-নৌকাখগ্ডাদির উল্লেখ 
করিয়াছেন দেখিয়া বিশ্বিত হইবার কোনই কারণ নাই । ৮/ 

হাই হউক, ্রীরষণকীর্তন যে নাটকীয় অভিনয়ের উপযুক্তী করিয়া রচিত 
হইয়াছে তাহা এই নৃত্যের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এক একটি পদ 
এক একজন পাত্রপাত্রীর উক্তি লইয়া রচিত, আবাঁর অনেক পদে একাধিক 
ব্যক্তির উক্তি ্রত্যুক্তি রহিয়াছে। এইভাবে কবি কাব্য ও নাটকের একক্র 
সমাবেশ করিয়াছেন। চ্ীদাস স্বীয় প্রতিভাবলে কাব্য রচনার এই রীতির 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও ক্বির চিন্তানীলতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। সরস হাস্ত-কৌতুকের মধ্য দিয়া কবি যে রস পরিবেশন করিয়াছিলেন, 
তাহার মাদকতায় মহা প্রভুও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা স্পটই দেখা যাইতেছে । 
গরব্তাঁ বাঙ্গালা সাহিত্যও খে শ্রীকু্ণকীর্নের এই প্রভাব অস্বীকার করিতে 
পারে নাই, ইহা পূর্বেই প্রদিত হইয়াছে। পূর্বোদ্ধত একটি উল্লেখ হইতেও 
বুঝিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায়ের সময়েও বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান 
অভিনীত হইত। ৬ 

এ পর্য্যন্ত আমরা নাটকের রহিরঙ্গ রূপ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, কিন্ত 

্র্থমধ্যে কবি নাটকীয় পরিস্থিতির সংঘটন করিয়াও নিজের কৃতিত্বের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন।, নাটকে চাই ঘটনা-বহুলত” আকম্থিকতা, এবং পাত্র- 
পাত্রীর কর্ম প্রবণতা ।. এই গ্রন্থে ইহাদের বিচিত্র সমাবেশ রহিয়াছে। বিরহ- 
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বনে বনে ঘুরিয়াও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইতেছেন না। এমন সময়ে হঠাৎ নারদ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধার ব্যাকুলতা দেখির! তিনি ধ্যান হইয়া 
বলিয়া দিলেন বে, বৃন্দারণ্ো এক বকুলতলায় কষ্ট বসিয়া রহিয়াছেন। পুনরায়। 
ভন্সন্ধান আর্ত হইল। ' অবশেষে কৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বাধা 
আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ভুঙ্গারের জল, 
খে দিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদিত করিতে হইল। আবার বাঁণথণ্ডে কষ” 

রাধাকে ফুলবাণে বিদ্ধ করিতেছেন নট 

বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ। 

রাধার হিআত মাইল স্থুদুট সন্ধান ॥ 

পড়িলী হালিআ রাধা ফুলের শরে। 

গাইল বড়ু চত্তীদাঁস বাসলী-বরে 1 
কার্য ও তাহার আকম্মিক পরিণতিতে এখানে নাটকীয় পরিস্থিতির সি 


. হইয়াছে। কালিয়-দমনথণ্ডে কষ দহে বম্প প্রদান করিয়া সাপের বিষে 
নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া রহিলেম। বলদেব এই অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারলেন 


থে, কষ তাহার পূর্ব্থরূপত্ব বিশ্বত হইয়াছেন। ইহা তাহাকে স্মরণ করাইবার 


: ন্ট যেই তিনি স্তোত্রপাঠ সমাপন “করিলেন, অমনি কষ প্রবৃদ্ধ হইয়া নাগের 


ফণার উপরে উঠিয়া পড়িলেন, এবং পদাঘাতে তাহার মুখ হইতে রক্তের আত 
প্রবাহিত হইল। বড়াই চতাপ্থল লইয়া রাঁধার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। রাধা: 
তাহার প্রস্তাব শুনিয়া পান-তাম্ুলাদি পদদলিত করিয়া! বড়াইকে মারিয়া 


তাড়াইস্া দিলেন। তারপর দানখণ্ডে রাধারুফের উত্ত-প্রত্যুক্জিতে, নৌকাখপ্ডে 


হঠাৎ নৌকা-নিমজ্জনে, নিদ্রিত কৃষ্ণের নিকট হই'তে বংণী চুরিতে, এবং 
কুষ্টের যোগিবেশ ধারণ প্রস্তুতি ঘটনা গরস্থের প্রায় সর্কত্রই নাটকীর সংঘটনের 


. আভাস পাওয়া যাঁয়। কৃষ্ণ কালিয় নাগকে দমন করিয়া! উপরে উঠিমাছেন, 


তথন রাধা 
নিমেষর্হিত ব্ক্ক সরস নয়নে ॥ 7.) সস 
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কবি এখানে প্রেমের মৌন ভাষার সন্ধান দিয়াছেন। যমুনাঁথণ্ডে সর্থীগণ 
কুম্তে ভরিয়া যমুনার জল লইতে আসিয়াছেন, কিন্ত 
কাহ্কাঞ্রির মুখ কমল দেখিআ 
কেহো! না ভরিল নীরে॥ 
'কেহো। নী পারিল করে ধরিতে 
খসিল দেহ-বসনে 
ওহার এহার ্ মুখ চাহে সব 
কেহো! থির নহে মনে ॥ 
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল 
দেখি প্রিয় বনমাঁলী। 
_ সকল গোআল যুবতী রহিলা 
যেহ্ু কনক পৃতিলী ॥ 


এখানেও কবি অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন-। নাট্যাভিনয়ে এই সকল 
দৃশ্তের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই 

তারপর নাটকে (এবং কাব্যেও) থাকিবে বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে 
অস্তদ্বন্দের এবং বহিদ্বন্দের বিচিত্র সমাবেশ, এবং অন্ততঃ প্রধান চরিত্রটির 

9$ ভাবের ক্রমিক অভিব্যক্তি। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাঁষের উদয় 

হইয়াছে বড়ায়ের নিকট রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া, কিন্তু কবি প্রথমেই 
রাধাকে সুগ্ধা, এবং নন্দের সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুগ্লানী/করিয়া বহিদন্দের ক্যাট 
করিয়া! লইয়াছেন, অর্থাৎ সমাজ-চেতন] এখানে ব্যক্তি-চেতনার পথরোধ করিয়া 
শাড়াইয়াছে। কৃষ্ণ জানেন ষে তিনি খ্রয়ং ভগবান, কংসবধের জন্য অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, আর রাধাও তাহার মুল প্রতি স্বয়ং লক্ষী, কিন্তু রাধা তাহার পুর্ব পু 
স্বরূপত্ব বিস্থৃত হইয়াছেন। ইহাতেই বহিগ্বন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণ পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছেন- 
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কিন্তু রাধা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অবশেষে বিরক্ত 
হইয় কুষ্ণকে বলিতে হইয়াছে__ 
নহুজি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী। 
দানখণ্ডের যাবতীয় রসাভাসের পরিকল্পনা এই পরিস্থিতি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। এই ভাবে প্রবল ঘাত প্রতিঘাঁতের সি করিয়া কবি গ্রন্থের 
প্রথমার্ধ রচন1 করিয়াছেন । 
রাধার অন্তদ্বন্দের সুচনা হইয়াছে সন্মোহণ-বাণে আহত হইবার পরে, কিন্ত 
তখন কৃষ্ণের গ্রাতিশোধ গ্রহণের সম্কল্প হইতে বহিদ্ন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ 
সেই সময়ে রাধার কাতিরোক্তিতে তিনি কর্ণপাত করেন নাই। এই ভাবে 
গ্রন্থের শেষভাগেও প্রবল ঘাত-গুতিঘাতের সন্ধান পাওয়া যায়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পরীরুষ্ককীর্তনে প্রীরাধাই প্রধান চরিব্র॥ তামুল-, 
খণ্ডে বড়ায়ের প্রস্তাব শুনিয়া! রাধা বলিয়াছিলেন__ 
জৈসানে রতি জানবৌ। 
তৈসানে কাহ। আনিবৌ । 
স্থরতী সন্ভোগে সকল রাতী পোহাইবৌ ॥ 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি 
প্রচ্ছন্ন ভাবেই অবস্থান করিতেছিল, কিন্ত মুগ্ধা' বলিয়া তিনি প্রথমে বড়ায়ের 
প্রস্তাষে সম্মত হইতে পারেন নাই। রাধার এই প্রস্তপ্ত প্রীতির ক্রমিক 
অভিব্যক্তিই বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া গ্রস্থমধ্যে প্রদর্সিত 
হইয়াছে ।)6৮ 


.. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাস্তবতা ও আদর্শের সমাবেশ 
সাহিত্যে বাস্তবতা ও আদর্শবাদের প্ররোজনীপ্ভতা স্বীকৃত হইয়া 
আসিতেছে । জাহিত্য-বিচারে ইহাদের মধ্যে কোনও নুষ্পষ্ট সীমারেখা টানা 
যায় না, কারণ খাঁটা আদর্শ লইয়া কোনও কাব্য রচিত হইতে পারে না, আর 


২৫০ - বাঙ্গালা সাহিত্য 
চিত্তে স্থায়ী রসানুভূতির উদ্রেক হয না। (অতএব বাস্তবতা সাহিত্যের বিষয় 
হইলেও সেই বাস্তবতার সহিত আদর্শের বিচিত্র সংমিশ্রণ না হইলে কোনও 
রচনা রস-পধ্যায়ে গীত হইতে পারে না। শ্ররীকঞ্চকীর্তনে এই উভয়েরই 
বিচিত্র সংমিশ্রণ রহিয়াছে ।) গ্রস্থারস্তেই কবি পাঠককে বলিয়া দিয়াছেন যে, 
নারায়ণ ক্ষ্করূপে, এবং তাহার প্রন্কতি লক্ষ্মী কৃষ্ণের রস-সস্ভোগের জন্ত রাধারপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহারই ফলে কবি রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের 
প্রতি স্থপ্র আসক্তির সন্ধান দিয়া গিগ্নাছেন। অতএব আদর্শবাদের 
প্রয়োজনীয়তা যে কবি অস্থুভব করিয়াছিলেন, ইহা! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । 
কিন্তু ইহার পরেই বাস্তবতার পরিস্থিতিতে ঘটনা-বৈচিত্র্ের স্থষ্টি করিয়৷ কবি 
আখ্যাক্সিকা আরন্ত করিয়াছেন। এগার ও বার বৎসরের বার্সক বালিকার 
প্রেমলীলা যাহা হওয়া উচিত, কবি সেই পরিস্থিতির সবষ্টি করিয়াই উপাখ্যানের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, এবং এই জন্যই গ্রন্থমধ্যে ৩থাকথিত রসাভাসের সন্ধান 
পাওয়া যায়, কারণ তখনও মুগ্ধা রাধা “পরোটা পারাবতীতে” পরিণত হন নাই। 
ইহাতে সর্বত্রই স্বাভাবিকতার আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। অমা-র্ম ও নীতির 
উপর দীড়াইয়া মুগ্ধা রাধা যে স্রীুষ্ণের মিলন-প্রার্থনায় সম্মত হুন নাই, তাহা 
পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রদিত হইয়াছে। গ্রন্কশেষে কবি বিবিধ ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রাধার পূর্বপ্তি জাগরিত করিয়া দিয়াছেন। (অতএব 
'গ্রস্থের প্রারন্ডেই কবি যে আদর্শের সন্ধান দির গিয়াছেন, গ্রস্থের পরিসমান্তিতে 
সেই আদর্শ স্প্রতিঠিত হইয়াছে) হারখণ্ড পত্যস্ত বাস্তবতার পরিস্থিতিতে 
শ্রস্থ রচিত হঈয়াছে। বে সংসার-মোহ রাধা প্রথমে পরিত্যাগ করিতে পারেন 
. নাই, তাহাই থণ্ডন করিবার উদ্দেগ্তে বড়াই বলিতেছেন-_ 
পু হান পাচবাণে তাক না করিহ দয়! 
গোঁআলিনী রাধার খুক সব মায়] ॥ 
অর্থাৎ এই মোহ দুরীভূত করিবার জন্য বাণখণ্ডের স্থষ্টি হইয়াছিল। ইহার 
পরেই অবিদ্ভাবিমোহিতচিত্তক্ধপিণী রাধা পরমাত্মার আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইবার 


টিন ন. নাশ বব নি. রা নি 
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যাইতেছে। অতএব স্পন্রই ধেখা যাইতেছে যে, (এই গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার : 
ভিত্তির উপরে বাস্তবতা ও আদর্শের অপুর্ব সমাবেশ রহিয়াছে 93. 


. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ 

প্রাচ্য অলঙ্কারশান্ত্রে মহকাব্যের. বাস্িকরূপ এইরূপে নিদ্ধারিত হইয়াছে__ 
“কোন দেবতার অথবা সদ্ব'শজাত অশেষ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিকের বৃত্তান্ত লইয় 
মহাকাব্য রচিত হইবে । ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ-সংখ্য! থাকিবে। গ্রন্থের উদ্দেস্ত 
বর্ণনাপূর্বক গ্রস্থারস্ত হইবে । বিবিধ খু এবং প্রান্তিক বর্ণনা ' প্রভৃতি ইহার 
অঙ্গীভূত হইবে । হহাতে আদি, বীর, করুণ অথবা ইহাদের মধ্যে কোনও 
একটি রসের! প্রাধান্ত থাকিবে এবৎ অন্তান্ত রূসও ইহার পরিপোঁষক হইতে " 
পারে) নায়ক ধীরোদাও, ধীর-প্রশান্ত, ধীরোদ্ধত অথবা ধীর-ললিত হইতে 
পারে; তন্মধ্যে বীরোদ্ধত নায়কের বিশেষত্ব এই যে, ইনি মায়াবী, উদ্ধত, চল, 
অহস্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ এবং আত্মশ্লাঘা বিষয়ে নিরত হইবেণ ইত্যাদি ।৮ . 
্ীকুষ্ণকীর্তনে এই সকল লক্ষণ বর্তমান রহিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী -ও 
নায়ারণের অবতার । অষ্টাধিক শর্গ ইহার অন্তভূক্ত। কৃষ্ণের রসসস্ভোঁগের 
জন্য দেবতাগণের অন্থরোধে যে লক্ষ্মী আসিয়া রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এই নির্দেশ কবি অন্মথপ্ডেই প্রদান করিয়াছেন। অতএব আিরসাতুক 
রাধা-কৃষ্জলীলা যে এই গ্রন্থে বর্ধিত হইবে প্রথমেই তাহার সন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে। . বস্ত, বর্ষা, শরৎ প্রস্ৃতি খতুর, এবং বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্যের বর্ণন! করিয়। কবি গ্রন্থের সৌষ্টব সাধন করিয়াছেন। শ্রীষ্ণকীর্তরন, 
আ'দ্িরসপ্রধান গ্রন্থ, এবং হাস্ত ও করুণকে ইহার পরিপোষকরূপে নিয়োক্সিত : 
কর হইয়াছে। অলঙ্কার শান্ের মতে কৃষ্ণ বীরোদ্ধত নায়ক। অতএব মহ] 
কাব্যের বাক বিশেষত্বগুলি এই গ্রন্থে বর্তমান রহিয়াছে ইহা৷ বল! বাইতে 
পারে। কিন্ত গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যাঁয় যে, ইহা গীতি-কাব্যের লক্ষণ 
সমস্থৃত, কারণ ছইটি হৃদয়ের অনুভূতির অভিব্যক্তিই "ইহার প্রধান বর্ণনীয় 
বিষয়। বিভিন্ন অধ্যায়গুলি খঞ্চকাব্যের রীতিতে সংযোজিত হইয়াছে। 


২৫২ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
ইহাতে আখ্যায়িকার একটি ক্রমিক বিকাশও লক্ষিত হইবে । অতএব শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনে মহাকাব্য ও গীতিকাবোর অপূর্বব সমন্বয় হইয়াছে । কবি সংস্কত ভাষায় 
রচিত কাব্যগ্স্থাদির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। বোধ হর তই সকল 
্রশ্থপাঠে অন্প্রেরিত হইয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই আদি যুগে মহাকাব্য 
গীতিকাব্য ও নাটকের বিচিত্র সংমিশ্রণে এই গ্রন্থ রচনা করি থাকিবেন। 
যুগধ্যাপী সাহিত্য সাধনার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের এই সকল বিভিন্ন শাখা 
প্রত্যেকেই নি্ন্ব স্বতন্্র বৈশিষ্ট্যের সহিত রূপায়িত হইরা৷ উঠিয়াছিল। 
ইহাদের প্রভাবে চালিত হইয়া কবি একই গ্রন্থে সকলের সমাবেশ করিয়াছেন। 
ইহাতে কবির অদ্ভুত রুতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়।» 

বড়, চণ্তীাসের আবির্ভাব-কাল £_ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যায়, এদেশে ছুই যুগে দুই শক্তিশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
হিন্দু রাল্ত্বের মবস!নকালে জয়দেব, আর মুসলমান রাজত্বের অবসান-কাঁলে 
ভারতচন্্র। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল কির আবির্ভাব 
আকস্মিক নহে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুর হূর্গতির ইতিহাস এই 
ভাবে লিপিবদ্ধ রহিরাছে-__“মহারাজজ পক্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে গোড়া বৈষ্ণব হ্ইয়] 
পড়িয়াছিলেন। অয়দেবের কোমলকাত্ত পদ্াবলীর মধুর আস্বাদ্ানেই তিনি 
অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । ভাগবতের দশমন্বন্ধ এই সময় 
লক্ষণের সভায় নিত্য পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল। * * * এই সময়ের 
_ঝবাজকবি ধোরীর “পিবনদূত” পাঠ করিলে দেখিভে পাইব--ধুদ্ধ লঞ্ষণসেনের . 
রাজধানীতে বিলাদিতাঁর শ্োত সতেছ্ছে প্রবাহিত হইতেছিল। প্রকান্ত 
রাজপথ বারবিলাসিনীগণের সন্ত্ীর-নিকণে মুখরিত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী 
অভিসারিকাগণের অব্যাহতগতিতে সেনরাজধানী সচকিত, নাগর-নাগরীর ' 





১। এ্রধানে একটি অদ্ভুত উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়৷ মনে করি। কোন 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন__“অলঙ্কারশান্ররোক্ত মহাকাবোর লক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকলেও 


কার ১৯৫৯ 
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প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন বিকশিত । তাহারই পরিণামে গৌড়ীয় জেনা- 
বিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা, ও টরিক্রহীনতা, প্রতিপত্তি লাউ. 
করিয়াছিল। তাহাবরই ফলে গৌড়-রা অধানী মুসলমান-কবলিত হয়।» (বঙ্গের। 
জাতীয় - ইতিহাস, বারেন্ ব্রাহ্মণবিবরণ, ৯১ পৃঃ)। একট জাতি চরম' 
অবনতির সীমায় পদার্পণ না! করিলে বিনা যুদ্ধে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 
লক্মণসেনকে চলিয়া যাইতে হইত ন1। যাহাই হউক, এই যুগলক্মণ অঙ্গে ধারণ: 
করিয়াই আবিভ্ত হইয়াছিল-_-জরদেবের গীতগোবিন্দ, এবং ধোয়ী কবির, 
পবনদূত। লক্মণসেনের সভায় পণ্ডিতের অভাব, ছিল না। তন্সধ্যে তাহার, 
" ধর্মাধিকারী হলাযুধ রচনা করিয়াছিলেন-- ম-স্তস্থক্ত, ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব, শৈব- . 
সর্বস্ব, বৈষ্ঞব-সর্বস্ব। প্রধান পণ্ডিহ পশুপতির রচিত সং্কারপদ্ধতি, ও; 
হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশানের আফিক-পদ্ধতি প্রস্ৃতিরও উল্লেখ কর। যাইতে পারে), 
দেশটা] ছিল ব্রাত্য, এইজন্য বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন আগমন নিষিদ্ধ ছিল। 
সেনরাজগণের সময়ে বাঙ্গালী জাতির গোড়া-পন্তন আরম্তহুয়। এই হেতু. 
ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্থ পণ্ডিতগণের এই প্রচেষ্টার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যে, 
বাহুবলের প্রভাবে ধরন ৪.সমাজ- রক্ষিত হইরা থাকে, বিলাসিতার মোহে তাহা 
. চিরদিনই অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গাপী চরিত্রের এই বিশেধত্ব আজও. 
বিলুপ্ত হয় নাই। 
যাহাই হউক, রুগ্ন সমাজ-দেহ হইতে গীতগোবিন্দের: উদ্ভব হইয়াছে, কিন্ত, 
ইহার প্রভাব অন্নকালের মধোই চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইরা পড়িয়াছিল। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদ্বেশের সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য গরদান করিয়া! থাকে-। শ্রক্ক্ণকীর্তনে ও 
“এই প্রভাব অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীদ্াস গীতগোবিন্দের 
অনুকরণে আদি-রপাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এরং ইহার অনেক শ্লোক 
অন্থবাদিত করিয়া খ্স্থমধো সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন। অতএব চত্তীদাসকে- 
জয়দেবের পরবর্তী কবি বলির? নির্দেশিত করা যাইতে পারে.। কিন্তু ভিনি 
কত পরে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন ইহাই বিচাধ্য বিষয়। অয়দেবের সময়েই 
মুসলমান-রাজত্বের সুত্রপাত হয় ইহার, পরে বঙ্গদেশে প্রায় আড়াই শত; 
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ঘ 


বৎসর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের স্থষ্টি হর নাই। রাষ্রপরিবর্তভনে দেশে 
আঅরাক্কতার উদ্ভব হয়। বিশেষতঃ জাতি, ধর্ম ও সমাজগত পার্থক্য হেতু 
হুসলমানগণের আগমনে যে দেশের পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা বাইতে পারে।, প্রারস্তের পরে সকল 
গতিই আহরিত শক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বন্ধিত হইয়া অবশেষে নিঃশেষিত 
হইয়া পড়ে । অতএব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে অব্যবস্থার সৃষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা সমরের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষারুত প্রবলভাবে দেশকে আলোড়িত 
করিয়া প্রীয় আড়াই শত বৎসর পরে কিছু সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা 
সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়। এই হেতু দেশে সাহিত্য-সাধনার 
স্থযোগ যদ্দি কিছু ঘটিয়। থাকে, তাহ। জয়দেবের বেশী পরবস্তী কালে সংঘটিত 
হুইতে পারে নাই। এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করিবার রহিয়াঁছে। 
বিগ্ভাপতির পদাবলী চৈতন্তর্দেবের সময়ে এদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
কিন্তু শ্রীকষ্চকীর্তনৈে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না । ইহাঁর কারণ এই 
যে, চত্তীদাসের. সময়ে রঙ্গদেশে ইহার আবির্ভাব হয় নাই। এই 
হিসাবে তণ্তীদাসকে বিগ্ভাপতির পুর্ববন্তী কবি বলিয়া নির্দেশ করাই 
সঙ্গত । দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত শ্রীপ্কষ্ণকীর্তনের আদর্শ পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে 
আলোচন। দ্বারাও কবির সময় নিদ্ধীরিত হইতে পারে । লিপি-বিগ্কাবিশারদ 
্বগাঁর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর উক্ত আদর্শ-পুথির অক্ষরগুলি লইয়া 
আলোচন। করিরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন-১৩৮: শ্রীষ্টাব্দ হইতে 
৯৪৯৫ শ্রীষ্টাৰের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্ররে ( শৃদ্রপন্ধতি প্রভৃতি ) ব্যবহৃত অক্ষর 
অপেক্ষা কুষ্ণকীর্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্তনে যে সমস্ত 
প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর 
পুর্বোক্ত গ্রন্থত্রয্ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা! স্থির সিদ্ধান্ত ফে শ্রীযুক্ত. 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্দল্লভ মহাশর কৃঞ্চকীণ্তনের বে পাুলিপি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ শ্রীষ্টাবের পুর্বে, ন্তবতঃ শ্রীষ্টীর চতুদ্দশ শতাব্দীর 
প্রথমাদ্ধে লিখিত হইয়াছিল ।” পরবর্তীকালে €কহ কেহ ইহা লইয়া আলোচন। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৫৫ 


করিয়া ভি মত প্রকাশ করিলেও এ পুথিখানি যে বহু প্রাটীন তাহাতে কোনই 
সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনকালেও কৃষ্ণকীর্তনের 
পাঠের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । 
আল রাধা  " 
সর্বাঙে সুন্দরি তোএঁ দেব মুরারী যোএ 
তোর মোর উচিত সেনেহা। 
আল বাঁধা . 
তোদ্ধাতে মজিল মন ভালে জাঁনে দেবাগণ 
ইথে কিছু নাহি'ক অন্দেহা॥ 
আল রাধা 
না পরিহর সুন্দর কাহ্যাধ্রি'। 
সব কলা সংপুনী তে রাহী ॥ 
মুতরিত প্রীরুষ্ককীর্তলের (তয় সং) ৩৩ পৃষ্ঠায় পদটি এইভাবে আরম্ত 
হই়াছে, কিন্তু ইহার পরবর্তী অংশ ভিন্ন ছন্দে রচিত। অথচ কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের পুখিশালায় আবিষ্কৃত একখানি প্রাচীন পুগিতে সম্পূর্ণ পদটি এই 
শুন্দেই রচিত রহিয়াছে । যথা 
আগো| রাধে 
আইনু মুঞ্রী বড় আশে না করহ নৈরাশে 
স্তন ধনি আমার বচনে। 
আগো রাধে 
দ্বেবের দেবতা আমি আনিঞা না জান তুমি 
ফিরি চাহ নিরথি বদনে ॥ 
'আগো রাধে 
তোর রূপে যোর মন মজে । 
জৌবন রাখহ কোন কাজে ॥ ইত্যাদি।১ 


রাজন: বার দুর বরা রর তর. ররর রা রা 
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* ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যার যে, এই নবাবিস্কত পুথিতেই ইহার প্রকৃত রূপের 
বন্ধন পাওয়া যায়, আর প্রীবৃষ্তকীর্তনের আদর্শ পুথিতে এই পদ্দের প্রথমাৎশের 
সহিত অন্ত. একটি পদের অৎশ সংযোজিত রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত একটি, 
শাপূর্ণ নৃতন পদের সন্ধানও ইহাতে পাওয়া যায়, যথা" 

- চামরি ছিনিঞা তোর চিকন কবরি। 
মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি ॥ 
অলকা। তিলক কিবা! ভাঁলের উপরে । 
নুরঙ্গ সিন্টুরবিন্দু তাহার মাঝারে ॥ 
বদন শবত চান্দ যুধা হাসী ঝরে। 
দৃশন-কিরন কত বিজুরি সঞ্চরে ॥ 
হৃদএ মুকুতার হার অমূল্য রতন। 
কুন্দ কনয়৷ গিরি তোর ছুই স্তন। 
হেন শে জৌবন বাধা সব আলপাঁট । 
জৌবন [ গড়িলে ] তন্থু হইবেক নাট ॥ 
না ছুপ্রি জৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন। 
গাইল বড়ু চণ্তীদাঁস বাষুলির গন ॥ 
ভাবে ও ভাষায় পদটি সম্পূর্ণ ই স্রীকৃক্ঃকীর্নের অন্থরূপ। অতএব ইহাকে 
' ্তীত্ধাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে মুদ্রিত গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০ পৃষ্ঠার শেষ চারি গঙুক্তির 'রচনা-সাদৃগ্তও লক্ষিত হয়। 
কিন্ত শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে এই পদটি এইভাবে পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থে 
প্পীনুড়ী নন্দ মোর ঘরে ছুরুবারে” রূপে একটি পদ আরম্ভ হুইয়াছে। কিন্তু 
নবাবিদ্কত পুথিতে ইহার পুর্বে আট পডুক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব 
ফু্রিত গ্রন্থে পদের পরিবর্তন, পরিবদ্ধন, পরিবর্জন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 1 
একখানি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে বহুদিন প্রচলিত না৷ থাকিলে এইরূপে 
এব লিত ৯৮ পাঁর লা! তৃতীয়তঃ চৈতন্তচরিতামূত ও কুক্সিণীহর্ণনাটের 
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রীতি লক্ষিত হয়। কিন্তু সকল পদের পুর্বে মুদ্রিত গ্রন্থে এইরূপ গ্লোক, 
পাওয়া যায় না। বংশীথণ্ডের প্রথম তিনটি পদের পুর্বে শ্লোক রহিয়াছে, 
তৎপর ছয়টি পদে নাই, আবার তাহার পরেই তিনটি পদের পূর্বে রহিয়াছে। 
ইহা হইতে মনে হয়, আদি পুথিতে প্রত্যেক পদের পুর্কেই এইরূপ শ্লোক ছিগ, 
কিন্ত বু প্রচলন হেতু ক্রমে ইহাদের প্রয়োজনীরতা স্বীকৃত হয় নাই, অতএব 
ধীরে ধীরে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে মুদ্রিত: গ্রন্থের আদর্শ পুথি 
লিখিত হইয়া থাকিবে। চতুর্ধতঃ গস্থের ভাষা পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ 
সিদ্ধান্ত কিয়াছেন যে, চর্যাপদের পরেই প্রীকুফীর্ভনের স্থান নির্দেশিত হইতে 
পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হুয় যে, এই প্রন 
ত্রয়োদশ শতাববীতে রচিত হইয়াছিল। সেনধুগের প্রভাব ইহার পত্রে পত্রে 
বিদ্বমান রহিয়াছে বলিয়া চণ্তীদাসকে জয়দেবের বেশী পরে স্থাপন করা যায় 
না।) চতীদাস যে বিস্তাপতির পূর্ববর্তী তাহা পরবর্তী আলোচন! হইতে স্পষ্টই 
ধারণা জন্মে। 

এ বিগ্ধাপতি-ও চতীদাস £__চততীদাস স্বীয় কল্পনা-বলে ঘটনা-বৈচিত্র্য সি 
করিয়া বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রটনা করিয়াছেন, কিন্তু বিগ্বাপতির রচনায় ঘটনার সেই 
গাথনি নাই। তিনি বিচ্ছিন্নভাবে পদগুলি রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ 
হয়, পরে সম্পার্দকগণ পদ্র-বিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। চণ্তীদাস যেভাবে বিভিন্নথণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঘটনার 
ক্রমিক অভিব্যক্তিতে গ্রন্থের একত সম্পাদনপূর্বক শ্রীকষ্ণকীর্তন রচনা 
করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় কবি এপিক বা মহাকাব্যের আদর্শ ই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ইহাতে আদিরসাস্মক রাধাক্্ক-লীলা-মাধ্্্য বর্ধিত হইয়াছে। 
চণতীদালের কাব্যে যে রপুক, লিরিক ও নাটক্রে অপুর্ব সমাবেশ দৃষ্ হয় 
তাহা পূর্বেই আলোচিত হইক্সাছে। কিন্তু বিগ্ভাপতির পদগুলি লিরিক পর্ধ্যায়- 
তুক্জ। যদিও সম্পাদকগণের গ্রস্থনকৌশলে এখন দেখা যায় যে, তিনিও ুন্ধা 
রাধাকে গ্রগল্ভা রাধায় পরিণত করিয়া রচনার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, তথাপি 
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গ্রহণ করিতে হয্ব। অতএব পদগুলি যে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছিল, এই 
ধারণাই জন্মিয়া থাকে, নতুবা এক বয়ঃসন্ধি বর্ণনাতে একই কথার পুঅবাবৃত্তি 
করিয়া এতগুলি পদ রচিত হইবার কোনই কারণ নাই। যাহাই হউক, উভয় 
কবির রচনার মধ্যে যে প্রভূত সামপ্র্ত রহিয়াছে, তাহা। দেখিতে পাওয়া যায়। 
পরিকল্পনার দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, -উভয়েই মুগ্ধ রাধাকে 
প্রগল্ভা রাধায় পরিণত করিয়া গ্রন্থ-সমান্ডি করিয়াছেন। কিন্ত বিভিন্নতা 
এই যে বিগ্াপতির রাধা জ্ঞাতযৌবনা, আর চণ্ডীদাসের রাধা অজ্ঞাতযৌবনা 
বলিয়া! কেবল প্রেমের সম্বন্ধে নহে, সংসার-মোহে এবং পূর্বস্বরূপত্ব বিস্বৃত 
হওয়াতেও মুগ্ধা। অতএব সূল পরিকল্পনায় চণ্তীদাস যে বিগ্যাপতি অপেক্ষাও 
বৈচিত্র স্ষ্টি করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল বিষয় পূর্বেই 
বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। রূপ বর্ণনায় উভয় কবিই সংস্কত কাব্য- 
নাটকার্দি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য উপমাগুলি প্রায় একই 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । মুখের সহিত চন্দ্রের, নয়নের সহিত খঞ্জনের, উরুর 
সহিত কদলী বৃক্ষের, স্তনের সহিত শস্তু বা সুমেরুর উপমাগুলি প্রাচীন কবি- 
প্রসিদ্ধি অবলম্বনে ব্যবহৃত হইয়াছে। তথাপি উভয়ের প্রকাঁশ-ভঙ্গীর তুলনা 
কর যাইতে পারে। বিগ্ঠাপতি লিখিয়াছেন_- 
লোচন খঞ্জন ভাতি (পদ সং ২৪) 
আর চণ্তীদাস লিখিয়াছেন__ 
নয়ন-যুগল শোভে যেহেন থগ্জনে (২য় সং ৩২ পৃঃ) 
অন্তাত্র_ 
বিগ্কাপতি--দশনহি মোতিম পাতি । (পদ সং_-২৪) 
চত্তীদাস--মাণিক জিণিআ তোর দশন উজলা। ( ২য় সং_-৩২ পৃঃ) 
বিদ্তাপতি-_চিকুর নিকর তম সম। 
পুনু আনন পুনিম সসী। 
চণ্তীদ্বাস-_নীল জল্দ সম কুস্তলভারা। 
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বিষ্তাপতি__পল্পবরাজ চরণযুগ শোভিত 
গতি গজরাজক ভাঁনে। (পদ সং_১৭) 
চণ্ডীদাস--চরণযুগল থলকমল আঁকাঁরে ॥ 
করিরাজ জিনী রাধা করিল গমনে। (২য় সং-১৫ পৃঃ) 
বিষ্াপতি--কনক কেদলি পর সিংহ সমারল 
তাপর মেরু সমানে ॥ 
“মেরু উপরে ঢুই কমল ফুলাঁএল 
নাল বিনা রুচি পাই। 
মণিময় হার ধার বহু স্থুরসরি 
তই নহি কমল শুথাই ॥ (পদ জং_-১৭) 
চত্রীদাস__উরু তোর রামকদলী সমানে । (২৬ পৃঃ) 
সিংহ জিনী তোর আতি মাঝা খিনী। (২৮পৃঃ) 
কমলকলিকা। সম তাঁর পয়োভারে | (১৫ পৃঃ) 
এবং_কনক কুস্ত আকারে ছুঈ তোর পয়োভারে 
তাহাত উপর গঞ্জ মুকুতার হারে । 
যে শোভা করে স্থমেরু গঙ্গার ধারে 
তাক দেখি মোর পাঁঅ আগ নাহি সরে ॥ 

(২য় সং-৬১ পৃঃ) 
বিষ্ভাপতি--চাঁমরে ঝাঁপল কনক মহেশ | (পদ সং_৮) 
চত্তীদাস_-ছুঈ কুচ তোর রাধা শস্তুর আকার | (২য় সং_-২৮ পৃঃ) 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রচনা-মাধূর্যে ফেহ কাহারও অপেক্ষা কম 
নহেন। উভয়েই আহরিত সম্পদে নিজ নিজ রচনা সুসজ্জিত করিয়া লৌক- 
মনোরগ্রনে সমর্থ হইয়াছেন। ষুগ্ধী রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে 
যাইতেছেন, কিন্তু প্রথম মিলনের ভয় তাহার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়াছে। 
রাধার এই অবস্থাটা উভয় বা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিগ্ভাপতি 
জিহিয়াল্চিন--৮. রর 
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কোরি কুস্থম মধু বেকত ন রহতে। 
এবঘ_কাচি ব্রি উপভোগে ন আওত। . 
হম কোমল তন্তু নারি। ইত্যাদি (পদ সং_-১৬৩) 
* আর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন প্র 
মালতী মল্লিকাকলিকাত নাহি' গন্ধ। 
এবখ_-কীচফল ভাগিলে কিছু রস ন পাই। 
কৌঅর্লী পাতলী বালী আন্দে চন্্রীবলী। ইত্যাদি 
্ (য় সৎ, ৫৪, ৬১ পৃঃ) 
বিগ্যাপতি লিখিলেন__ 
ন দিহ কুচে নখরেখঘাত। (পদ সং_-১৭৩ ) 
আর চণ্ডীদাঁস লিখিয়াছেন__ | 
নখঘাত না দিহ মোর পন্মোভারে। (শ্রী, ৯১ পৃঃ) 
মিলনের পরে রাধাকে দেখিয়া বিগ্ভাপতির কোন সখী জিজ্ঞাস 
করিতেছে-- - 
এ ধনি প্ীসন কহবি মোয়। 
আজু যে কৈসন দেখিয় তোয় ॥ 
সুরঙ্গ অধর বিরঙগ ভেলি। (পদ সং_-১৮৯) 
এবং_-আজু বিপরীত ধনি দেখিয় তোয়। 
বুঝই ন পারিয় সংশয় মোর ॥ ইত্যাদি (পদ সং--১৮৭) 
আর চত্তীদাসের বড়াই রাঁধাকে জিজ্ঞাস করিতেছে_ 
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত । 
ভাল না বৃঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ 
আধর ছাঁড়িল তোর তাঘুলের রাগ । ইত্যাদি 4 
(২য় সং-৬২ পৃঃ) 
4 উভয় কৰিই মু্ধা রাধাকে লইয়া খেলা করিয়াছেন, এইজন্য উভয়ের 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৬১ 


বিগ্কাপতির পদ্দাবলীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের অনুরূপ দানলীল। ও নৌকালীলার প্‌ 
সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ভীদাস- রাধা-প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তি 
প্রদর্শন করিবার জন্য ঘটনা-পরম্পরার কৃষ্টি করিয়া যে. ভাবে গ্রন্থরচন! 
করিয়াছেন, তাহাতে দানলীলাদির সার্থকতা রহিয়াছে । রাধ। মথুরার হাটে 
দধিছুপ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, এই পরিকল্পনা চণ্তীদাসের নিজন্ব, অগচ 
'বিষ্াপতির পদে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে | যথা 
বিকে গেলিহ' মাধুর মধুরিপু. 
ভেটল সাধে । (পর্দ সং--৬৬) 
মর রঃ 
গোরস বিরস বাসি বিশেষল 
ছিকেছ ছাড়ল গেহা। 
লি গুন কুনি মন মোহল 
বিকেনু ভেল সন্দেহা॥ (পদ সং--৫৯) 
এবং__সখি, আজ মধুরিপু ভেটল মো হুটিজা। 
বিসরলি ছুধহু কলসী। ইত্যাদি 
৪ (পর্দসং--৬*) 
প্রসঙ্গক্রমে এই সকল কথার উল্লেখে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে, যখন এই 
সকল পদ রচিত হইয়াছিল, তখন রাধার হাটে যাওয়ার আখ্যাক্মিকা্টি বিশেষ- 
রূপে প্রচলিত হইয়! পড়িয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু করৃকি সম্পাদিত বিদ্যাপতির 
প্রথম পটিতেই ইহার সন্ধান পাওয়া! যায়। বিশেষতঃ উক্ত ৬০ সংখ্যক পৰের 
ভণিতাঁয় শিবসিধ্হকে “দাঁন-কল্পতরু” বিশেষণে ভূষিত করায় কবির মন্দে 
দানলীলার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত নৌকালীলায় প্রককফ্ণ- 
কর্তনের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে পতিত হইঘ়্াছে। চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় 
বেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধার সখীগণকে আগে পার করিয়া পরে রাধাকে পার 
করিয়াছিলেন, এবং মাঝ-যসুনার নৌকা ডুবাইন্া রাধার সহিত জলে বিহার 
করিয়াছেন। বিগ্ভাপতির ,নৌক্ষালীলার পদেও এই সকল ঘটনার উল্লেখ 


২৬২ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


বুহিয়াছে, এমন কি রচনারও আশ্চর্যজনক সাদৃহ্ত দেখিতে পাওয়া যায়।, 
বিগ্ভাপতি লিখিয়াছেন-- 
তুঅ গুন গৌরব সীল সোভাব । 
সেহে লএ চঢ়লিছু” তোহরী নাব ॥ (পদ সং_১২৫) 
তুশনাঅত চটিলৌ কাহু তোর সত্য বোলে । 
(কক কীঃ ২য় সং5৩ পৃঃ) 
বিগ্বাপতি__আইলি সখি সবে সাথে.হমার। 

. সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার ॥ (এ) 
চণ্তীদাস_-সব সথিজন মোর করি তোন্ষে পারে। ( এর, ৭০ পৃঃ )। 
বিদ্বাপতি__ভাল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম । (এ) 
চত্ভীদাস-_পাপ পুণ্যের কাহন করহ বিচার। (প্র, ৭৯ পৃঃ) 
বিগ্াপতি__কীপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি। (শী) 
চণ্তীদাস-__অন্তর হালএ তোর বচনে। (এ, ৭১ পৃঃ) 
বিগ্ভাপতি__হাম অবল! কত কহব অনেক। (ঞ) 
চণ্তীদাস__মে! কিছু না জাণে শিশু আবালী গোআলী। 

(এ, ৬৯ পৃঃ) 
বিদ্বার্পতি-নাব ডোঁলাব অহীরে। ( এ, পদ সং_-১৯৬) 
চত্ীদ্াস-_নাঅ টালবলাঁঞ আধিকে দামোদর | ( ২য় সং--৭৪ পৃঃ), 
বিদ্ভাপতি_-ককে বিকে প্রলিছ আপে 

বেঢ়লিহু মোহি বড় সাপে 

মোরে পাপে ল। (প্র, পদ সং--১২৬) 
চণ্ীদাঁস--পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে । 

জ্রম লভিল আঙ্গে গোঁআলার কুলে ॥ 

তেঁসি দধি বিকে জারিতে মথুরা'র হাটে । 
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শ্রীকৃষ্কীর্তন ২৬৩. 
বিষ্ভাপতির পদে যে পাপের উল্লেখ আছে, চণ্তীদাঁসের রচনা পাঠ করিলে 
তাহার অর্থ স্পষ্ঠতর হয়। চত্তীদ্াস একটি বিস্তৃত পালাতে যাহ বর্ণনা 
করিয়াছেন, বিগ্ভাপতি তাহার সার সঙ্কলন করিয়া উক্ত পদ ছইটি রচনা 
করিয়াছেন মাত্র। নতুব! বিদ্যাপতিপ রচনায় অনাবশ্তক নৌকাঁলীলার পদ 
এইরূপ পুর্বাঁপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় থাকিবার কোনই হেতু নাই। বিষ্যাপতির৷ 
৩২৬ সংখ্যক পদটি পাঠ করিলে এই ধারণা আরও স্পষ্টতর হইবে । 
খরি নরি বেগে ভাসলি নাই। 
ধরএ ন পারথি বাল কহ্ছাই ॥ 
তেঁ ধসি জমুনা ভেলা পার । 
ফুটল বলয়া টুটল হার ॥ 
কুস্তল খসল জমুন মাঝ । 
তাহি জোহইতে পড়লি সাঝ ॥ 
অলক তিলক তেঁ বহি গেল। 
স্থধ সুধাকর বদন ভেল ॥ 
তটিনি তট ন পাইঅ বাট । 
তেঁ কুচ গাড়ল কঠিন কীট ॥ ইত্যাদ্ি। (পদ সং--৩২৬ ) 
ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝতে পারা বায় যে, যমুনা পার হইবার কালে 
কষ্টের সহিত জলে বিহার করিয়া! রাধা তীরে উঠিয়াছেন। ইহার চিঙ্ছ স্বরূপ 
তাহার কুচেও নখরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে । শ্রীকুষ্কীর্তনে ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া 
বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--কুচে নখরেখ তোর নিরস আঁধরে। 
(তি, ৭৫ পৃঃ) 
অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিগ্যাপতির সময়ে এই সকল 
আখ্যায়িকা যিথিলায় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কি ভাবে ইহা সংঘটিত 
হইতে পারে ইহাই প্রধান বিচার্ধ্য বিষয়। প্রথমতঃ বল! যাইতে পাঁরে বে, 
প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া বিগ্যাপতি ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন । 


২৬৪ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


'লুর্ববন্তী কালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিরা ধারণা কর! অহেতুক কল্পনা মাত্র। 
পুরাণে দানলীলা্দির বর্ণনা থাকিলে বুঝা যাইত যে, তাহা হইতে আদর্শ গ্রহণ 
করা হইয়াছে, অতএব বিষ্তাপত্তির পক্ষে সেই সময়ে এই সকল আখ্যারিকা- 
স্্রির কোনই কারণ গাঁকিতে পারে না। বিশেষতঃ খন চণ্ভীপাসকেই দাঁন- 
'লীলাদির প্রবর্তক হিসাবে নির্দেশিত করা হইয়াছে, এবং তীহাঁর গ্রস্থেই এই 
নব পরিকল্পনার সার্থকতা! লক্ষিত হয়, তখন প্রীকুষ্তকীর্তনের প্রভাবই যে 
বিগ্ভাপতির উপরে পতিত হইয়াছে এই.ধারণাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। 
আর নুতন উদ্ভাবন যে একই প্রকারের হইবে তাহারও কোন কারণ নাই। 
চণ্ডীদাস রাধাকে হাটে পাঠাইঞ়া দ্বানলীলার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন, আর রূপ- 
গোস্বামীর দাঁনকেলিকোমুদ্রীতে বুন্দারণ্যের যজ্ঞে দ্ৃত যোগাইবার কালে ইহা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বিগ্ভাপতির পদে হাটে যাইবার কথ! রহিয়াছে, এবং 
নৌকালীপায় জল-বিহারেও বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা! স্পষ্টরূপেই শ্রী 
ফীর্তনকে নির্দেশ করিয়া থাকে। আবার এই সকল পদ বিষ্ভাপতির রচিত 
নহে ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ উদ্ধত ১২৫ এবৎ ১২৬ সংখ্যক 
পদে শিবসিংহের উল্লেখ কর! বিষ্তাপত্ির ভণিতা রহিয়াছে । এই সকল বিষয় 
বিবেচনা করিয়া আমরা চণ্ডীদাসকে বিদ্ধাপতির পূর্ববর্তী কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিতেছি । লক্ষণ সম্বং মিথিলায় প্রচলিত ছিল, আর বিদ্াপতির অনেক 
সহস্কত গ্রন্থ বে সেন-রাজত্বে রচিত গ্রস্থগুলির অনুকরণ মাত্র, তাহাও পূর্বে 
প্রদ্্িত হইয়াছে। অতএব জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চস্তীদাসের শ্রীকুষ্ণ- 
কীর্তন মিথিলায় প্রচারিত থাঁকাই সম্ভবপর । ইহারই ফলে পরম-শৈব বিদ্বাপতি 
রাধাকুষ্ণ লীলায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।, তাঁহার মুল 
প্রিকল্পনাতেও তিনি চণ্তীদাসের ন্যায় রাঁধাকে সুগ্ধা নায়িকা করিয়! গ্রন্থারস্ত 
করিয়াছেন । ইহাতে ও চণ্তীদাসের প্রভাব পড়িয়াছে। আর বিষ্ভাপতির পদে 
থে কিছু মাঞ্জিত রুচির পরিচ্র পাওয়া যায় ইহাঁও তাঁহার অপেক্ষাকৃত 
অর্বাতীনতার নিদর্শন | | চত্তীদ্াসে গীতগোবিন্দ ও সেনযুগের প্রভাব পু্ণ-মাত্রাঁয় 


্ীকৃষ্তকীর্তন ২৬৫ 


যুগে ইহা আদর্শীতভৃত হইয়াছে ) এই ধার! অনুসরণ করিলে এই লীলার ক্রমিক 
পরিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যার। বিগ্াপতি যদি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাকে 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং বাঙ্গলার গ্রস্থ মিথিলার প্রচারিত হইতে যদি 
শতাধিক বংদর লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে চস্তীদাসের আবির্ভাব কাল 
্য্বোদশ শতাকীতেই নির্দেশিত কর! উচিত। অতএব চ্তীদাসকে দ্বয়দেবের 
বেশী পরে স্থাপন কর! যায় না। এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, 
মৈথিলীর প্রভাবে বা্গাপায় ব্রজবুলীর স্থষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত সিদ্ধাস্ত 
অনুযায়ী দেখা। যাইতেছে যে, ইহার বহু পূর্বেই মিথিলার পর্ধপ্রধান কবি নিজের, 
রচনায় বাঙ্গালার খণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ২ 
শরীকুষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার অঞ্চল ধারণ করিয়াছেন। বিগ্ভাপতির 
“মিথিলার পদে ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে । যথা__ 
কুঞ্জ-ভবন সঞ্জো নিকসলি রে 
রোকল গিরিধারী। 
একহি নগর বস মাধব হে 
জন্ু কর বটবারী ॥ 
ছাড়ু কহুইয়! মোর আচর রে 
ফাটত নব সারী। 
অপজস হোএত জগত তরি হে. 
জনু করিঅ উারী ॥ 
সঙ্গক সথি অগুমআইলি হে 
হম একসরি নারী | ইত্যাদি 
পদ সং_-১২৩) 
কুষ্ত এমনভাবে অঞ্চল ধারণ করিয়াছেন যে, নূতন সাড়ী ছি'ড়িয়া যাইতে 


পারে। সঙ্গের সথীর! অগ্রসর হইরা গিয়াছে আর রাধা একাকিনী, এইরূপ 
হিস দক সি্ি০ন গান তাত অভির | /সহানি- ঘকনাঁন জ্টর্টি কর্সিম কি 
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পূর্বাপর সম্বন্ধবিহীন উক্তি মাত্র। পাঠ করিলেই মনে হয় যেন কবির মনে এই 
ধরিণা পূর্ব হইতেই কার্য করিতেছিল | “একসরি” শব্দটিও রীকুষ্ঃকীর্তনে পুনঃ 
পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই পদে বিদ্াপতির মাধব 
কহুইয়াপতে পরিণত হইয়াছেন । গুধু এই পর্দে নহে, ১২৪ সং পদে একাধিক 
বার “কহেয়া”, নৌকালীলার ১২৫ সং পদে “কহ”, “কাহু,* প্রভৃতি, এবঘ 
৩২৬ সং'পদে “কহাই”। এই সকল শব্দ ব্যবহারে, এবৎ ঘটনার উল্লেখেও 
জুকষ্ণকীর্তনের প্রভাবের সন্ধান পাওয়া ষায়। শ্টরীকৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদীস বড়াইর 
হাতে কৃষ্ণের ফুলতান্ুল রাধার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, বিগ্ভাপতির পর্দেও 
* ইহা'র উল্লেখ রহিয়াছে, যথা__ 
তোহর কেশ, কুন্ুম, তৃণ, তাম্ুল 
ধয়লু রাহিক আগে। 
কোপে কমলমুখি পলটি ন হেরল 
বৈসলি বিমুখ বিরাগে ॥ 
(পদ সং-_-৩৯৯ ) 
অন্থাপ্র-- 
কাহু,ক তৃণ, কেশ ধরু তস্থু আগে। 
তবর্থ' সুধামথি নহি অনুরাগে ॥ (পদ সং--৩৯৮ ) 
বিভিন্নতার মধ্যে এই যে বিগ্াপতির উপহার মানের সময়ে আসিয়া। উপস্থিত, 

হইয়াছে । বিরহথণ্ডে মিলনের পরে পরিশ্রান্ত রাধা কৃষ্ণের উরুস্থলে মস্তক রক্ষা 
করিয়। নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর সেই সুযোগে কৃষ্ণ রাঁধাকে পরিত্যাগ 
করিয়া মথুরায় চলিয়া! গিয়াছেন। বিগ্রাপতির রচনাতেও এইভাবের পদ 
পাওয়া যায়, যথা 

সুরত-পরিশ্রম সরৌবর-তীর। 

সুরু অরুণোদয় সিসির সমীর ॥ 

মধু নিসা বেলী ধনি ভেলি নিন্দ। 

পুছিও ন গেলে মোহি নি্ঠিল্ল গোবিন্দ ॥ (পদ সং-:৬১৬) 
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আর শ্রীকুঞ্ঝবীর্তনে আছে-_ $ 
_ উরুথানী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ । 
শ্রম বড় পায়িল আন্ছে সৃতি যাগ নিন্দ ॥ 
হেন' সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ। 
ভ্রমর কোকিল মেলি কলগীত গাএ ॥ 
কুঙ্গুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ। 
রাধার নয়নে গিঞ1 নিন্দ কৈল বাস ॥ 
এবং-ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু 
কাটি গেলা মথুরা নগরক কানে । (১৭৮ পৃ১) 


এইরূপ যে সকল আশ্্য্জনক সাধৃশ্ত দষ্ট হয় তাহাত আকম্সিক বলিয়। 
উড়াইয়া দেওয়া! যায় ন]। বিগ্যাপতির সময়ে শ্রীন্কষণকীর্তনের ঘটনাগুলি কবির 
অনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই ফলে বিভিন্ন পদে 
ইহাদের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিগ্যাপতি ও চণ্তীদাসের রচন! তুলনা করিয়া 
লিখিরাছেন-£০তীদাস বিগ্যাপতির তার উপমা-প্ররোগ করেন নাই-হুন্দরের 
স্বভাবভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক 1) উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ 
বলির বর্ধিত আছে সতা--কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আকিতে পারেন 
না, তিনি উপমার অস্কলী-সঙ্ষেতে গৌণ-বস্ত দ্বারা মুখ্য বস্তর আভাস দিতে 
চেষ্টা করেন। তাই(উপমার রূপবর্ণনা অপেক্ষা জীবন আকিয়া রপবর্ণনা 
উৎকৃষ্ট । এই হিসাবে কালিদাস অপেক্ষা সেক্ষণীয়র শ্রেষ্ঠ, বিগ্তাপতি হইতে 
চত্তীদাস শ্রেষ্ঠ ।৮) অবশ্তই তিনি প্রচলিত পদাবলীর চণ্তীপ্নাসকে লক্ষ্য করিয়াই 
এই অভিমত প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বড়, চত্তীদাসের প্রতিও প্রযোজ্য 





১। বিরুদ্ধবাদ্দিগণ হয়ত বলিবেন যে, খে সকল পদে এইরপ সাদৃষ্ দৃষ্ট হয় তাহা বিদ্াপতি 
রচনা করেন নাই । অথচ ইহারাই এতদিন নানাভাবে বিদ্যাপতির ভাঙার পূর্ণ করিয়! তাহার 
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হইতে পারে। রূপ-ব্ণনার যে সকল উল্লেখ ইতিপূর্বে উদ্ধত করা হইয়াছে, 
তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির উপমা-অলঙ্কারধনুল 
পত্তিত্য ও চাতুরয্যপূর্ণ রচনা অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনা সহজ, সরল ও মাঁধুধ্যময় | 
র্টব্য ১- প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমর] বিদ্যাপতিকে চক্তীদাসের 
ুর্বরবন্তী কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াই গ্রন্থ আর্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু এই সকল 
আলোচনারফলে আমাদের সেই ধারণ! পরিবন্তিত হইয়াছে । তথাপি আমরা যে 
খেয়াল বশে কে।ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্ত 
বিদ্যাপতির আলোচনা এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পূর্বেই সঙ্গিবিষ্ট রহিল। 


৬০৫%ভীদাদ ও প্রচলিত পদাবলী £--এক চণ্ডীদাসই বর্তমান ছিলেন এবং 


তিনি যৌবনে শ্রীকুষ্ণকীর্ভন ও বার্দক্যে পদাবলী রন! করিয়াছেন, এই ধারণা 
এখন অচল হইয়া পড়িনাছে। পূর্ববন্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা 


'যে, বড়, চণ্তীদাসকে চৈতগ্ত-পরবর্তী যুগে টানিয়া আন! শুধু ভ্রান্তি নহে, 


হান্তজনক প্রয়াস মাত্র। কবিরা যুগ-প্রভাবে আবিভূতি হন, এই তত্ব প্রাচীন 
ও আধুনিক কালে সর্ধত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তীহারা যে ভাব- 
ধারার স্থষ্টি করিয়া যান, তাহা যুগান্তরকারী কোন ঘটনা সংঘটিত না হওয়া 
পর্য্ত্ত সমভাবেই বর্তমান থাকে । বঙ্গদেশে চৈতন্যর্দেবের আবির্ভাবে এই 
পরিবর্তনের সুচনা . হইয়াছিল । (চ্তীদাস ও বিগ্তাপতির রচনার পরিসমান্তিতে 
ুগ্ধা রাঁধা যে অবস্থায় আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাই. ভিত্তিরপে গ্রহণ 
করিয়া চৈতন্যোভির যুগে ধর্মতত্ব প্রচারিত হইয়াছে 1) এইজন্য রাধাকে আমরা 
জন্ম হইতেই কৃঞ্চপ্রেমপাগলিনীরূপে দেখিতে পার্ইী। অতএব চৈতন্ত-পরবর্তা 
পদ্াবলীর ভাবধারার সহিত কৃষ্ণকীর্রনের পার্থক্য থাকা বিচিত্র নহে? 
প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাস রাধাকে বংশীধবনি শ্রবণ করাইয়াছেন বাণখণ্ডের 
পরে। এই জন্ঠ উল্ত গ্রন্থে রাধার পূর্বরাগ বণিত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ 
প্রচলিত পদাবলীতে ত কৃষ্ণের রর বালযলীলা বিস্তৃত ভাবে বণিত .রহ্যাছে, কিন্তু 
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ক্রমোন্নতির স্তর নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার প্রভাব যে পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে, 
- পূর্ণ মাত্রায় পতিত হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত পুর্ধেই প্রদ্ণিত হইয়াছে। কিন্তু 
প্রচলিত পবাবলীর দানলীলাদিতে আমরা আদশীঁতৃত রাধা-প্রেমের বর্ণনাই 
প্রাপ্ত হই । কৃষ্ণের ইঙ্গিতে গ্রেমময়ী রাধ। দানের ছল করিয়া কৃষ্ণের সহিত 
মিলিত হইতে যাইতেছেন। তথাপি ইহাতে শ্রীরুঞ্চকীর্তনের বড়াই রহিয়াছে, 
এবং কথোপকথন উল্ত গ্রন্থের অনুকরণে পোষা পাখীর বুলির ন্যায় সন্গিবিষ্ট: 
হইয়াছে ॥ যথা_- 

বেরাইতে রাধ। নাহি পড়ে বাধা 

গশরা লইয়। মাথে। 
তবে কি এ পথে বিকি করিবারে 
আসিথু বড়াই সাগে ॥ 
তুনীর__ 
কমন আস্ুভক্ষণে বাঢ়াইলে? পা। 
হাছী জিঠী তাত কেহে! নাহি" দিল বাধা । 
শ্রীরুষকীর্তন | 
অন্থাত্র-- 
বহুদিন এই পথে আমি ঘাই 
পশরা লই মাথে। 
এবং 
এপথে জগাত ঘাটে ঘাটিয়াল 
কখন নাহিক জানি । 
পদাবলী ।' 
তু. 
০». এতকাল যাইএ আদ্ে মখুরার হাটে 
কে না দেখিল কাক্কাগ্রিং দানী এহা বাটে ॥ 


রঙ 


৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


পদ্দাবলী- 
কহিব কংসেরে গিয়]। 
তোমার যোগানী তার হেন গতি 
রাখিবে ধরিয়া লয় ॥ 
তুলনীয়__ 
রাজা কংসে করিবৌ৷ গোআরী । 
তবে কাকু লআ যাবৌ ধরী ॥ 
কৃষ্ণকীর্তন। 
পদাবলী-_ 
ই কংসের যোঁগানী - বলিয়া তোমার 
বড় অহংকার দেখি। 
কোটা কোটা কংস করিয়াছি ধ্বংস 
ন শুনহ কমল মুখি ! 
তুলনীর__ 
মারিবো কংস আস্থর । 
তোর দাঁপ করৌ চুর ॥ 
, কষ্ণবীর্তন। - 
-পদাবলী-গরু না রাখিতে হাতে বাড়ি করি 


তবে বা হইত কত। 
ভুলনীয়-- হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল 
তা! সুনি কেব! পতিআএ। 
কৃষ্ণকীর্তন। 


-পদ্দাবলী--  তিলেকে ভাঙ্গিব ঠাকুরালি-পন। 


আপনি দাড়ায় দেখ । ৃ 
»এ সা & বলা আঁক এ ভাটি ৩5৯৫৮ হিলি 217৯ । 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৭১ 
বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, ঠাকুরালি-পনা রাধা কি ভাবে তিলেকে ভাঙ্গিবেন্প 
তাহা সাবধানী কবি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই, কিন্ত প্রীরুষ্ণকীর্ভনের 
উক্তিটি পাঠ করিলে বুঝা! যায় যে, ইহারই আদর্শে ইহা রচিত হই 
থাকিবে । যুগ-প্রভাব কিভাবে কবির রচন! নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা তাঁহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
পদাবলী-- তোর নিজ পতি তার হেন রীতি 
তোরে পাঠাইয়া বিকে । 
কেমনে ধৈরজ ধরিয়া আছয়ে 
সে হেন পাষাণ বুকে ॥ 
তুলনীয় 
আইহন সে জীএকিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে 
. গোপজাতী ধনের কাতর। ইত্যা্দি। 
হা ব্যতীত রাধার অঙ্গের উপর দান নির্ধারণ, বড়ায়ের অন্তরালে গমন 
প্রভৃতি ঘটনাও শ্রীন্ষ্তকীর্ভনের অনুরূপ । অবশেষে রাধার সহিত বিহারাস্তে 
ক্র বলিতেছেন-_ 
গোলক বিহার *. পরিহরি রাধা 
গোকুলে গোপের ঘরে। 
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া 
আইন্থ তোমার তরে ॥ 
এইভাবে চৈতন্-পরব্তা ধর্মতব্বের প্রচার করিয়া পদাবলীর কবি দানলীলার 
পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। নৌকালীলার বিশিষ্টতা এই যে, কৃষ্ণ একসঙ্ষে সকল 
গোগীকে পার করিয়াছিলেন, এবং নৌকাতে উঠিয়া তাহারা বলিয়াছেন” 


হাসি কহে তবে সব গোপনারী 
আর কিবা দিতে আছে। 
এ নব যৌবন কুল সমাপন 


4৮৩৭১০০০2০৬ ১১, ৩... ০০ 


২৭২ বাঙ্গাল৷ সাহিত্য 
পোষা পাখীর স্তায় এই সকল বুলিতে পরম বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে 
নাই। চৈতন্ত-পরবর্তী ভাব-ধারার নিদর্শন এই সকল পালায় বর্তমান রহিয়াছে 
অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, জনাতিন গোস্বামী এই পদাবলীর দান 
লীলাঁদিকে প্রাক্চৈতত্যঘুগে স্থাপন করেন নাই। দৃপ্রীকত্তবীর্ডনের বংশী : 
বিরহখণ্ডে রাধা যে অবস্থায় আঁসির়া উপস্থিত হইপ্লাছেন, তাহাই আদর্শস্বরূ 
গ্রহণ করিয়া পদাবলী রচিত হইয়াছে, এবং চৈতন্যোত্তর ধর্মমত প্রচারিত 
হইয়াছে) প্রীকফকীর্তনের প্রভাব প্রচণিত পদাবলীতে কি ভাবে পতিত হইয়া 
তাঁহার আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে_-. - 
১ কে না বাশী বা বড়াণি কালিনী নইকুলে। 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। (কঃ কীঃ) 
তু শ্তাষের বাশীটি দুপুরে ডাকাতি 
সরবস হরি নিল। . 
হিদ্কা দগদগি পরাণ-পাগলী 
কেন বাঁ এমতি কৈল ॥ 
(দন চণ্তীদাসের পদাবলী, ৭৬৯ সৎ পদ )। 
এবঘ_ ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ ন' রহে ধরে 
তন্ত্র মগ্ত কিছুই নী মানে। 
(্, ৭৭* সং পর্দঘ )। 
অন্তত্র-- হারে সই, শুনি যবে বাশীর নিশান । 
গৃহ-কাজ ভুলি, প্রাণ করে আনচান ॥ 
(শ্, ৭৭৩ সং পদ )। 
এবধ_- এ অঙ্গ জলিয়া গেল মোরু। 
( শ্, 5৭৪ সৎ পদ )। 
হ। দাসী হজ! তার পাএ নিশিবে। আপনা ( কঃ কীঃ) 
ত০_- সব পরিহরি করিলে বাউরী 


্ 


অন্তত্র__ 
এবধ_ 


৩1 


১তু৪- 


৪1 


তু 


চা 


তু 


এবং 


অন্তত্র-_ 


শ্রীকৃষ্কীর্তন ২৭৩ 


আমরা তোমার ঘাসী € শ্, ৭৬৯ সৎ পদ )। 
চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে। 
(শ্, ৭৭৫ সং পদ)। 
আঁঝার ঝরএ মোর নয়নের পানী । (কঃ কীঃ) 
নয়ানে ঝরয়ে নীরব. পরাণ ন' রহে স্থির 
এবীশীর মধুর আলাপে । 
(ই, 5৭৪ সৎ পদ) 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী। 
মোর মন পোড়ে যেহু কুস্তারের পণী॥ (ক্কঃ কীঃ ) 
বন পুড়িছে যে বনের আগুনে 
দেখয়ে অগৎ-লোকে। 
এ বড় বিষম শুনগো সঙ্জনি 
জলে উঠে বিনি ফুকে । 
€&, ৮২৭ সং পদ) 
তুষের অনল যেন জলিছে হিয়ার। 
(শ্রী, ৭৮৩ সৎ পদ )। 
আহছোনিশি মো আন না জানো 
এ দুখ কহিবৌ কাএ। 
কাছ্ছের ভাবে চিন্ত বেজ্গাকুল 
লাজে মো নাকান্দো রাএ॥। (কঃ কীঃ) 
নিশিদিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে। 
(শ, ৭৮১ সং পদ )চ, 
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে 
ও পদ করেছি সার। (খর, ৪৯৭ সং পদ) 
চোরের রমণী যেন অনাথিনী 


আংটি 2468৮৯৮ হাক 0 79 2.5 


২৭৪ বাঙ্গাল সাহিত্য 
এবং_আমি কুলনারী ফুকারিতে নারি 
ননী আছযে ঘরে। €প্রি,৮২১ সং গছ ) 
। সামী মোর দ্ুরুবার গোআল বিশাল 
প্রতি বোল ননন্দ বাঁছে।* 
সব গোগীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল 
রাধিকা কাহ্ছাঞ্রির সঙ্গে আছে ॥ (কঃ কীঃ) 
তুৎ_-স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি। € ও, ৮৫৪ সং পদ ) 
নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘাঁ। 
তার আগে দাড়াইতে ভয়ে কাপে গা ॥ 
(তরু, ৮১১ সং পদ) 
তুও-_ননদী বচনে দগধে পরাণে 
পাঁজর বিধিল ঘুণে ॥ 
(দীন চত্তীদাসের পদ্বাবলী, ৮২১ সৎ পদ ) 
এবং--ঘরে গুরু ছুরুজন নন্দিনী আগি। 
ছ আখি মুদ্িলে বলে কাদে কানু লাগি ॥ (রি, ৭৮* সৎ পদ) 


ষদ্দধি বা. কথন কাদি কোন ছলে 
শ্বাশুড়ী ননদী তারা? 
বলে শ্তাম লাগি কান্দে কলঙ্কিনী 
এমতি তাহার ধারা ॥ (প্র, ৩৯৬ সৎ গছ ) 
অন্তত 
লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোকে 
কান সনে রাধ। আছে। (পর শু লং প্র) 
গোঁকুল নগরে - আমার বধুরে 
সবাই আপনা বাসে। 
হাম অভাগিনী আপন ব্লিলে 


দ্বারুণ লৌক্তেত হাসে ॥ (৮৪৬ সং পদ) 


প্রীকফকীর্ডন ২৭৫ 


গোকুল-নগরে কেব! কি না করে সি 
ূ তাহে কি নিষেধ বাধা। 
সতী কুলবতী সে সব যুবতী 
*. শ্তাম-কলক্ষিনী রাধা ॥ € ত, ৭৯৭ সং পদ ) 


এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে। 
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥ ( প, ৮৫৪ সপদ) 


এ পাড়া-পরসী' ডাকিনী সদৃশী 
সকলি দোষয়ে মোরে ॥ (৬ ৮৬২ সৎ পদ ) 
৭ দহ বুলী ঝাঁপ দিলৌ সে মোর স্ুখাইল ল 


মোঞ' নারী বড় অভাগিনী। ( ক্কঃ কীঃ) 
ইহারই প্রতিধ্বনি “সুখের লাগিয়া, এ ঘর বীধিলু', অনলে পুড়িয়া গেল” 
ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিতে পাওয়া যায় । ৮ 
এভাবসশ্িলনের অনেক উৎকষ্ট পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। 
এই পরিকল্পনার আদর্শও প্রীরু্ণকীর্তনে মিলিয়া থাকে, যথা__ 


সব খন মোরে নান্দের নন্দন 
চুম্বন করে কপোলে। 
হেন হাথ নিধি কে হরি নিলে 
মো দুখমতীর হেলে ॥ 
বাধার দারুণ বিরহাবস্থায় খন _ নে 
দিনের সুরুজ পোড়াআ৷ মারে মি 
রাতিহো। এ ভুখ চান্দে। 
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি 
চখৃত নাইসে নিন্দে ॥ 


তখন ক পদেই তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণের স্পর্শ তিনি সর্বদাই লাভ 
' করিতেছেন । ইহা যে সম্পূর্ণ ই ভাব-জগতের কথা৷ তাহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায় । ৮ 


্ে 


২৭৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 
* আবার শ্রীকুষ্ণকীর্তনে আছে__ 
কানন বিণী সব খণ পোড়এ পরাণী। 
বিষাইল কা্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥ 
তৃৎ-_লেহ-দাবাঁনলে বন যেন জলে 
হরিণী পড়িল ফাঁদে £ 
গলাইতে মনে চাছে পথ-পাঁনে 
দেখয়ে অনলময়। 
বনের মাঝারে ছটফট করে 
কত বা পরাণে সয় ॥ 
বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া 
পশিতে তাহাতে পুন। 
গরপ-আঁনলে শরীর বিকলে 
শামাইতে নারে যেন ॥। (প্র, পদ সং_-৮২১) 
প্রীষ্ণকীর্তনে আছে__ | 
তরুদল চালএ পবনে। 
কাহন আইসে হেন তাঁক মানে |) 
ইহার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের গাঁনেও মিলিয়া থাকে, যথা__ 
কে আসিছে বলি চমকিয়ে চাই 
- কাননে ডাকিলে পাখী । 
্রীক্কষ্ঃকার্জনে আছে-__ 
যেনা দিগে গেলা চক্রপাঁণী । 


সেদিগেঁকি বসন্ত নাঁজানী॥ 
দেব অসুর নরগণে । 


বস হএ মন্মথ বাণে ॥ 
না বসএ তথা কি মদ্ন্ঞে। , 


মনিরা... হি সি এ কা সা মলি সি 


ূ . শ্রীককষ্ণকীর্তরন ২৭৭ 
ইহারই প্রতিধ্বনি প্রীরূত গ্লোকে পাওয়া যায়, যথা £_ , 
নব মঞ্জরি সজ্জিম চুমহ. গাছে; 
পরিফুল্লিঅ কেস্থুলম বন আছে; 
জই এংখি দিগন্তর জাইহি কতা, 
কিঅ মন্মহ নংথি কিনংথি বসস্তা ? 
'আবার রাধার উল্লেখ করা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে-_. 
এত প্রেম-আশা প্রাণের ভিয়াষ! 
কেমনে আছে সে পাসরি। 
সেথা কি হাসেনা টাদিনী যামিনী 
সেথা কি বাজেন' বাঁশরী ॥ 


এথা সমীরণ লুটে ফুলবন 
সেথা কি পবন বহেন1। 
তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ 


মোর কথা তারে কহেনা ॥ 
ইত্যাদি 
রসশান্ছে আটপ্রকার নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা-(বাঁসকসঙ্জিকা, 

উৎকষ্ঠিতা, বিগ্রলন্ধা, অভিসারিকা প্রভৃতি । প্রীকুষ্ককীর্তনে ইহাদেরও সন্ধান 
মিলিয়! থাকে । বড়াপ্লির নির্দেশ অনুযায়ী রাধা 

কদদমতরুতল গিআ। 

কিশলয়ে শয়ন বিছাইআ। ॥ 

আগর চন্দন আঙ্গে মাথী। 

কাজলে রঞ্জিল ছঈ আখী ॥ 

ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে ! 

পরিধান করি নেত বাসে ॥ 

তরুদল চালএ পবনে। 


২৭৮ বাঙ্গালা সাহিত্য - 
ূ না দেখিআ ছাড়এ নিশাসে। 
বড়াক্িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ 
হেনমতে কতোখন রহী । 
কদ্দমতলাত রাধা রাহী | 
না পাইল কাহাঞ্ি দৈবদোষে | 
ইত্যাদি । 
এখানে বিভিন্নতীর মধো এই যে, কষ্ছের নির্দেশে নহে, কিন্তু বড়ায়ির 
, নির্দেশ মন্ুযারী রাধা নিজের গৃহ ও দেহ সুসজ্জিত করিয়া রুষ্ণের জন্য অপেক্ষা £ 
করিতেছেন। কৃষ্ণ আসিলেন ন। দেখিয়া তাহার “ছাড়এ নিশাসে” উৎকন্টিতা 
অবস্থার স্থচনা করে। বাসকসজ্জিকা ৭শার শেষেই উৎকষ্টিতা দশ আরম্ত হয়। . 


ইহার পরেই যখন রাধ। বলিতেছেন-__ 
মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী। 


একসরী ঝুরৌ মো কদমতলে বসী ॥ 
চতুদ্দিশ চাহে! কৃষ্ণ দেখিতে না পাণ। 
মে্দিনী বিদার দেউ পপিআ' লুকাস ॥ 
তথন বুঝা যায় যে, তাহার রাত্রি বিফলে অতিবাহিত হইয়াছে । আর; 
ইহার পরেই যখন বড়ায়ি বলিতেছেন-_ 
বাশী বাইআ। প্রভাতে গেলাপ্তি গধাধর ৷ 
তখন বুঝিতে পার! যায় যে, রাধার বিপ্রলন্ধ! দশার উদ্তব হইয়াছে। রাধা 
অভিসাঁরে বহির্গত হইয়া বুন্দাবনের কুপ্জে কুপ্ধে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিঘ়্াছেন। 
আখ্যারিকামূলক পাঁলাগানে এই সকল বিখয় পদাবলীর স্তার পৃথকৃভাবে বর্মিত 
হয় নাই। 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের_ 
তোদ্ধার আন্ধার দুঈ মণে 
পোকা ক্রকী শাঁডচিল হানি | 


্রীৃষ্ণকীর্তন ২৭৯ 
না খোজলু" ছুতি না খোজলু' আন। 
দুহু'ক মিলনে মধ্যত পাঁচবাঁণ |» ৃ 

মনে করাইয়া দেয়। এইভাবে ্রীকুষ্ককীর্তনের প্রভাব প্রচলিত পদাবলী ও. 
একবিগণের উপর পতিত হইয়াছে বলিয়ণ ধারণ! করা যাইতে পারে। 
__ শ্রীকুষ্ণকীর্তনের একটি মাত্র পদের ভাব-ধারা সমগ্র পদাবলীতে ধ্বনিত. 
.* হইস্বা উঠিয়াছে__ 
| যে কাক লাগিআ! মো. আন না চাহিলৌ, বড়াই 
না মানিলৌ লঘু-গুরুজনে । 
হেন মনে পড়িহাসে আন্গা উপেখিআ রৌষে 
আন লা বঞ্চে বুন্পাবনে ॥ 
বড়াই গো, কত ছুখ কহিব কাহিনী । 


পি 


দহ বুলী ঝাপ দিলৌ সে মোর স্ুখাইল ল, 
মোঞ' নারী বড় আভাগিনী ॥। 
নান্দের নন্দন কান যশোদার পো, আল 


তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলৌ । 
গুপত্তে রাখির্ভে কাজ তাক মোঞ বিকাসিলৌ 
তাহার উচিত ফল পাইলে। ॥ 
সামী মোর ছুরবার গোআল বিশাল 
প্রতি বৌল ননন্দ বাছে। 
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিঅ। দিল 
রাঁধিক1 কাহ্বাঞ্রির সঙ্গে আছে ॥ 
এত সব সহিলেশ মো কান্ছের নেহাত লাগী 
মোকে নেহ কাহ্বাঞ্চির পাশে । 
বাসলী-চরণ শিরে বন্দিঝ? 
ৃ গাইল বু চণ্তীদাসে ॥ 
রাধার এই অবস্থাই প্রচলিত পদীবলীতে নানাভাবে বণিত রহিয়াছে । 


চ 


২৮০ বাজালা সাহিত্য 


* প্রচলিত পদাবলীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী বিভিন্ন নার্সিকারূপে চিধিত 
হইয়াছেন, কিন্ত ্রীকঞ্চকীর্্নে রাধাকেই চন্দাঁবলী বল! হইয়াছে । কবি এই 
ধারণার জঙ্ঠ বরহ্মবৈবর্ত পুরাণের নিকট খনী*। ইহার কৃঞ্চজরন্মথণ্ডের অপ্তদশ 
অধ্যায়ে রাধার যোড়শ নামের মধ্যে চন্্াবলী নাম ধৃত হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ 
এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইগ্লাছে-_“রাঁধার মুখ চন্দ্রের ন্যায়, এবং নথে চক্দাবলী 
নিরন্তর বিরাজমান, এই জন্ত শ্রীকুষ্» তাহাকে চন্দ্রাবলী বলিক্বা থাকেন 1” / প্র, 
বঙ্গানুবাদ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪৭৭ পুঃ )। অতএব চণ্ডীদাঁস নামকরণে প্রসিদ্ধি- 
বিরুদ্ধ ধারণায় উপনীত হন নাই। 

শ্রীকঞ্চকীর্ঘনে বসম্তকালে রাস অনুষ্ঠিত হইরাছে। এই ধারণার জন্তও 
কবি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের নিকট খনী। কৃষ্চের জন্মের পরে গর্গ নন্দের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইল ষশেদাঁকে বলিতেছেন--“এই বালক বসস্তকালে পুর্ণিমারাত্রিতে 
রাসমণ্ডপে সকলের হর্ষবদ্ধক অনির্কচনীয় রাসোঁংসব করিবেন। ইনি নব- 
সন্তোগে গোগীগণের মনোরণ পূর্ণ কবিরা তাহাদের সহিত কুতুহলে জলত্রীড়া 
করিবেন ।” (ত্র, বঙ্গানুবাদ, বঙ্গবাসী সৎ, ৪৪৬ পূঃ )। ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণের 
প্রক্কতি খণ্ডের ৪৯ অধ্যায়ে রার্াণ যে কৃষ্ঃজননী যশোদাঁর সহোদর, অত এব 
কৃষ্ণের মাতুল ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে২ (ভাগবতাদি পুরাঁণে রাধার নাম না 
থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, গীতগোধিনে, বেণীসংহার নাটকে এবং গাঁথা 
সপ্তশতী প্রভৃতি গ্রন্থে রুষ্ঙপ্রণয়িনী রাধিকার উল্লেখ রহিয়াছে ।) অতএব লঙ্গীর 
অবতাররূপে রাধার পরিকল্পনা করা চণ্ভীর্দাসের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই! 
শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার পরম বিরাগকে অনুরাগে পরিণত 
করিবার অন্ত যে দানথগু-নৌকাখগ্ডাদির স্থাষ্টি করিতে হইয়াছে, ইহা পূর্বেই 





১। অথবা শ্রীকৃষণকীর্তনের উক্তিই এই পুরাপে সমধিত হইয়াছে, কারণ অনেকের মতে 
ইহা। অপেক্ষাকৃত অববাচীন 


শ্রীরষ্তকীর্ভন ২৮১ 


বিস্তৃত ভাঁবে আলোচিত হইয়াছে । কাব্য-রচনায় কৰি যে এইরূপ স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিতে-পারেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগা | ্ত 

বড়, চত্ডীদাঁদ বোধ হর আমারই গ্ঠায় ঘর্ভাগা লই ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াডিলেন। কারণ শ্রীকক্জকীর্ভন প্রকীশিত হইবার পরে ইহার যেরূপ বিরুদ্ধ 
সমালোচনা হইয়াছে, আমাদের অন্য কোঁন প্রাচীন গ্রন্থ সন্বন্ধে সেইক্গপ 
হইয়াছে বলিয়। জানা যাঁর না । এই জাতীয় সযালোচন1 প্রায় সম্পূর্ণ ই 
সমাঁলোচকগণের ভ্রান্তিপ্রস্থত, অথচ তীহারা কবির উপর দোঁষারোপ করিতে 
ভণুমাত্রও দ্বিধী বোধ করেন নাই । এই সকল সমালোচনার প্রত্যেকটির ত্তর 
দেওয়। এখানে সম্ভবপর নহে, তথাপি প্রয়োজনবোধে কয়েকটি প্রধান প্রধান 
'বিধর লইয়া আলোচনা করা ধাইতেছে। (্রীরুষডকীর্তনে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক 
সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ ই সকল শ্লোক অন্ত কোন গ্রন্থ হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে বলির" সিদ্ধান্ত করিরাছেন। এরূপ গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া 
কবি যদ্দি ইহা করিয়া থাকেন, তবে তীহাকে চোর বলা যাইতে পারে। 
চৌধ্যবিগ্ভা বর্তমানকালে যেমন সুকৌশলে বাবহৃত হইয়! থাকে, প্রাচীন কবিরা 
তত ধূর্ত ছিলেন বলিয়া মনে করিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। 
এই সকল ক্লোক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী পদে যে ঘটনার বর্ণনা 
রহিয়াছে, তাহারই নির্দেশ ইহাতে প্রদান কর! হইয়াছে । এই প্রথা আমাদের 
প্রাচীন গ্রন্থ চৈতন্তচরিতামূতেও অন্ধস্থত হইয়াছে । প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে 
সেই অধ্যার-বর্গিত ঘটনার অভাস দিয়] রুষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী এক একটি 
সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যেমন মধালী'লার চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমেই 
'রহির়াছে-- 
যন্মৈ দাতুৎ চোরয়ণ, ক্সীরভা গুম্‌ 
গোপীনাথঃ ক্সীরচোরাভিধোহভূৎ । 
ভ্রীগোপাল প্রাছুরাসীদৃবশঃ সন 
ষৎ প্রোয়1! তৎ মাধবেন্দ্রং নতোইস্মি ॥ 


২৮২ | বাঙ্গাল। সাহিত্য 


আগ্ল্যান্নিকাঁটি বনিত বহিয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রারন্ত শ্লোকে সাক্ষি- 
গ্রোপালের উল্লেখের পরে ঘটনাটি বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে । শঙ্কর- 
দেবের কুক্সিণীহরণ নাটের প্রতি পৃষ্ঠায় এইরূপ সংস্কৃত শ্লোকে পরবর্তী ঘটনার 
নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই রীতি সেই প্রাটীন” যুগে অন্থুহত হইবার 
কারণ কি? বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই আদি যুগে সংস্কৃতজ্ঞ লোকদ্দিগকে 
€ধাহারা ভাষাগগ্রন্থ পছন্দ করিতেন না) গ্রন্থ-বর্পিত বিষয়ের আভাস এদান 
করিবার জন্য এই সকল শ্লোক রচিত হইয়। থাকিবে, নতুবা একই রীতি সকলে 
অনুসরণ করিবেন কেন? চৈতন্তচরিতামৃতের ত কথাই নাই, কারণ ইহা' 
গোস্বামিগণ প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মতত্বের প্রথম ভাষাগ্রন্থ। যে সময়ে সকল 
গোস্বামীই সংস্কতে গ্রন্থ রচনা করিয়া] গিয়াছেন, সেই সময়ে যে এই প্রথার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইবে তাহ] সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয়। ্রীন্কষ্ঝকীর্ভন 
রচনার কালে এই রীতি অনুস্থত হইবার আরও বেশী প্রয়োজন ছিল, কারণ, 
ইহাক্কেই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু 
গ্রস্থের সর্বত্র যে এই রীতি অনুস্থত হয় নাই তাহার কারণ এই যে, মুদ্রিত; 
গ্রন্থের আদর্শ পৃথিখানি গ্রন্থ-রচনার বহু পরবর্তীকালে লিখিত হইয়াছিল (পুর্বে 
ইহা] আলোচিত হইয়াছে )। সেই সময়ে সংস্কত শ্লোকের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হয় নাই, অথব! বহু প্রচলন হেতু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি 
অপ্রচলিত হইরা পড়িয়াছিল। কবি যে কাহারও বিস্ত আত্মসাৎ করেন নাই, 
এই সিদ্ধান্ত ভদ্রসমাজে গৃহীত হওয়া! উচিত। বিশেষতঃ বখন এই সকল শ্লোক 
অন্ত কোন গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং শ্রীকুষ্ণকীর্ভনেই ইহাদের' 
সার্থকতা লক্ষিত হয, তখন কল্পনাবলে কবিকে চোর বলা সম্পূর্ণই অসঙ্গত |. 
আমাদের এই প্রাটীন কবি অন্ততঃ এই ভদ্রতাটুকু আমাদের নিকট আশ! 
করিতে পারেন । 
শ্রীকষ্তকীর্তভনের দাঁনখণ্ডে একাধিক পালার সন্ধান পাওয়া যায় । এজন এই 


সন « ৩ রস রর নিযে রি রি ররর রি বারের রর রর চর 


শ্রীুষ্ঠকীর্ত্ন ২৮৩ 
পাঠ করিলে সহঙ্দেই বুঝিতে পারা যায়। একটা দৃষবাস্ত দেওয়া যাইতেছে 
মুদ্রিত গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ৫৫ পৃষ্ঠার আছে-_ 

বড়াইর উত্তি :--ন। জাইব আল রাধা মথুরানগর । 

বাটে ছুরুবার কাহ্বাঞ্রি নান্দের সুন্দর ॥ 
রাধার উক্তি _-নিছন লইঅঁ কাহ্কাঞ্জি থাকু এক বাটে। 
আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে । 

এই কখোপকথন হইতে স্পই বুঝিতে পারা যার বে, মথ্রার হাটে বাইবার 
জন্য নূতন পরামর্শ হইতেছে। অতএব ইহা অন্ত একদিনের ঘটনা । এই 
ভাবে একাধিক দিনের ঘটনা লইপ্লা দাঁনখগ্ডটি রচিত, হইয়াছে। অন্ঠের” 
রচনা যে গ্রন্থের অন্তভুক্ত হয় নাই, পর্দগুলির ভণিতাও তাহা সমর্থন 
করে। 

১৩৪২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্িকাঁর় যোগেশচন্দ্র বায় মহাশয় 
শ্ীরুষ্ণবীর্তনের কয়েকটি পদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন । তাঁহার কোন 
কোন দিদ্ধান্ত পরবর্তী কোন লেখক অনুমোদন করিয়! লিখিয়াছেন--€ দান- 
খণ্ডের ) “পদ ছুইটি প্রায় একই ভাবের, সুতরাং একই কবির রচনা! হইতে 
পারে না। দ্বিতীযনটি অপেক্ষাকৃত কীচ। হাতের রচনা । প্রথম পদে আছে__ 
“বেবান্ুরে মহোদধি মণিল তোক্ষারে,, দ্বিতীয়টিতে আছে--দরেবান্ুর মহোদধি 
মথিল কি তোরে।, বিগ্ভানিধি মহাশয় ঠিকই ধরিয়াছেন বে, দ্বিতীয় পদটির : 
এই ছত্র প্রথমটির অপেক্ষা! অর্বাচীন।” যে হুইটি পদ লইয়! “চায়ের পেয়ালা 
এই ঝড়ের উদ্ভব” হইয়াছে, তাহা এই--_ 


প্রথমটি 
নীল জলদ সম কুন্তলভারা । 
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমাল। ॥ 
শিশত শোভএ তোর কাম সিল্টুর। 
প্রভাত স্মএএযন উরি গেল নুর ॥ 


; ২৮৪ 


বাঙ্গালা'সাহিত/ 
ললাটে তিলক যে নব শরশিকল1। 
কুগুলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥ 
নাস! তিলফুল তোর আাতী আম্মপামা 
গণ্স্থল শোভিত কমলদল সম] ॥ 
নয়নযুগল শোভে যেহেন খগ্তনে ! 
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে ॥ 
বিশ্বফল জিনী তোর আধরের কলা। 
মাণিক জিনিআী তোর দ্শন উজ্জল! ॥ 


কণ্ঠ কমুঘম কুচ কোকযুগল!। 


বাহু মৃণাল কর রাতা-উতপলা ॥ 
কনক চম্পকসম শোভে কলেবরা । 
মাঝা দেখি সিংহ গেল পর্বতকূহর ॥॥ 
নাভি গভীর তোর প্রেন্নাগ উপাম|। 
উরুষযুগ রামকদলী তরুসমা ॥ 

মন্থর গমনে যাসি ভশগিবার ভরে । 
তা দেখিঅণ বনবাস লৈল করী'বরে ॥ 
অমরপুরত নাহি" হএ হেন রামা। 
বিধি কৈল জ্রঙ্গণে কনকপ্রতিমা ॥ 
দেবামুরে মহোদধি মগিল তোদ্ষারে ) 
গাই বড় চণ্ডীদাস বালী বরে ] 


দ্বিতীয়টি 
যষোল-কলা-সংপুগ্ চন্দ্রবদন। 
বেকত আমুত তোর মধুর বচন | 
কাচ-কনয়া যেহ্ু দেহের বরণ! 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৮৫ 


সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে। -. 
দেবাস্থুর মহোঁদধি মথিল কি তোরে ॥ টি 
- কুগুলে আপিত্য যেন রবির সংঘাত । 
গঙ্গরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥ 
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি" রাখ । 
কাঁলকুট বিষহরি জাণল কটাক্ষ ॥ 
স্ুররাজ গঞ্জকুস্ত কুচযুগল । 
তেঙগানী গভীর নাভি লাবণ্য জল ॥ 
অমূল মণিন্পুর বাজের গমনে | 
তাক স্থুনী মোহ পাঁএ তীন ভুবনে ॥। 
সকলগুণসংপুনী রাধ! চন্জ্রাবলী 1 
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ 
রসহাঁস পরিহ্বাসে তোষহ কাহার্ছি 
গাইল বড়, চণ্ভীদীস বাসলী-আরী | 
কবির মহা অপরাধ হইয়াছে এই যে, প্রথম পদটিতে রাধার রূপ বর্ণনা 
করিতে করিতে তিনি শেষের কলিটিতে “দেবাস্থরে মহোদধি মথিল তোদ্ষঃরে* 
লিখিয়াছেন, অর্থাৎ তোমাকেই বোধ হয় মহাসমুদ্রনূপে দেবতা ও অসুরের! 
মস্থন করিয়াছিল। অমুদ্র মন্থনে চন্দ্র, অমৃত, বিবিধ রত্ব, শ্ীরাঁবত, কাঁলকুট 


"বিষ ইত্যাদি উখিত হইয্াছিল। কবির বক্তব্য এই যে, তোমাকে মন্থন 


করিপ্নাছিল বলিয়াই যেন তোমার দেহে এই সকল জিনিষ ভাসিয়। উঠিরাছে, 
বা প্রকিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম পদটিতে তিলকের সহিত শশিকলা'র 
তূলন! ছাড়া এই সকল জ্িনিষের আর কোন উল্লেখ নাই। এখন দ্বিতীয় 
পদটি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার প্রথম ছত্রেই বদনের সহিত 
ষোলকলাপুর্ণ শণীর তুলনা কর। হইয়াছে । দ্রষ্টব্য এই যে, সমুদ্র মন্থনে পুর্ণ- 
চন্দরেরই উদয় হইয়াছিল, তিলকের ন্যার শশিকলার নহে (প্রথম পর দ্রষ্টব্য )। 
তারপর রাধার বচনের সহিত মতের, দশনের সহিত মণিগণের (প্রথম 


রী 


২৮৬ বাঙ্গাল! সাহিত্য 


পুদটিতে সাধারণ কবি-প্রসিদ্ধি অনুসরণ করিয়া মাণিকের সহিত দত্তের তুলনা 
রহিযাছছে বটে, কিন্তু রূপ-বর্ণনায় সেখানে গতানুগতিক রীতিরই প্রাধান্ত দৃষ্ট 
হয় ১ স্ুররাজ গলকুস্তের সহিত কুচযুগলের (এখানে ্ররাবতের স্পষ্ট উল্লেখ 
রহিয়াছে, প্রথম পদ্দের উৎপ্রেক্ষার করিবর নহে ), কাঁলকুট বিষপূর্ণ ক্টাক্ষের, 
এব দেহ-লাবণ্যের সহিত জলের উপম1 রহিয়াছে। অতএব এই দ্বিতীয় 
পর্দটিতেই সমুদ্রমন্থনজাত বিবিধ জিনিষের স্পষ্ট উল্লেখ দুষ্ট হয়। অতএব এই 
খারণাই সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় যে, প্রথম পদটিতে প্রচলিত প্রথায় রাধার রূপ 
বর্ণনা করিতে করিতে ইহার শেষ কলাটতে কবির মনে সমুদ্র-মন্থনের উপমার 
ধারণ। উদ্দিত হইয়াছিল, আর তাহাই তিনি দ্বিতীয় পদটিতে বিবৃত করিয়াছেন । 
অতএব এই ছুইটি পদ একই কবির রচন! বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 

আবার কেহ লিখিগ়াছেন-__“ইহার পর (অর্থাৎ তাঘ্ধুল খণ্ডের একটা পদের 
পরবর্তী, ২র সৎ ৯ম পৃঃ পরে ) রাধার জবানীতে যে পদটি (পৃঃ ১*) আছে 
তাহ। প্রক্ষিপ্র, অর্থাৎ মূল পাপায় ছিল না; কেননা, ইহার মর্ম অন্গুনয়স্থচক, 
পর্বববন্তী পদের এবং পরবর্তী রাধার উক্তির সহিত একেবারে খিল নাঙ, 
ইত্যাদি 1» না থাকিলেই কি তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবে? পূর্ববর্তী পদটিতে রাধা, 
বত়াইকে একেবারে নিরুৎসাহ করি দিয়াছছেন। আমার্দের সাধারণ স্বভাব 
এই যে, কাহাকেও রূঢ ভাবে কোন কথা বলির! ফেলিলে পরে তাহা সংশোধন 
করিয়া! লইতে চাই। এইভাবে বিচার করিলে রাধার উক্তিটি প্রক্গিপ্ত বগিবার 
কারণ থাকিতে পারে কি? কিন্ত গরস্থমধ্যে এই পদটির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত 
বেশী। এখানে রাধা বলিয়াছেন_- 

_.. ৈসাণে রতি জাঁণবৌ। 
তৈসাণে কানন আনিবৌ। ইত্যাদি 

অর্থাৎ লক্ষ্মীর অবতার রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের প্রতি এই আসক্তি 

বর্তমান ছিল, কিন্ত মুগ্ধী বলিয়া মোহাভিভূতা রাধা প্রথমতঃ রুষ্ণের আহ্বানে 


ও 


শরীকষকীর্তদ , ২৮৭ 
পদ্ধে বড়াই যাইয়। কৃষ্ণের নিকটে ইহাই বিবুত করিয়াছেন। এইকপ পরস্পর 
নন যুক্ত ছুইটি পদ বর্তমান থাকাতেও ইহাকে প্রক্ষিণ্ত বলা বিশ্মমের বিষর্(। 
এই সকল খামখেয়ালীর মুল্য নির্ধারণের তার পাঠকগণের উপরেই অগ্সিত হইল। 
ভগবান নাই, ইহা বলা সহজ, কিন্তু আছেন, ইসা প্রমাণিত করাই কষ্টকর । 
কাব্য-বিচারে কবিকে বুঝিতে চেষ্টা করাই সনাতন প্রথা, তংপরিবর্তে কবির 
দোষ প্রদর্শন করিয়! আত্মগ্লাঘায় স্রীত হওয়া আমাদেরই অবিবেচনার নিদর্শন 
াজ। াহার! এইভাবে কাব্য-বিচারে ব্রতী হন, তাহারা কি মনে করেন ফে, 
চণ্তীদাস আমাদের অপেক্ষাও কম চিন্তাশীল ছিলেন? যিনি শ্রীকুফবীর্ভনের 


. স্তায় গ্রন্থ রচন। করিয়া! পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্োর ভিত্তি গঠিত করিয়া দিয়াছেন, 


এ 


তাহার সথ্বন্ধে কথা বলিবার পুর্বে বিশেষ বিবেচন! করিয়া অপ্রসর হওয়াই 
আমর! সঙ্গত বলিয়! বিবেচনা করি। 
রীককষকীর্তঘনের পদ্গুলির স্বর ও তাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা 


। হুইয়! গিয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাগ যে, পাহাড়ীয়া, গুজ্জরী, রামগিরী, 


 ধিভাব, কোড়া, মালব, করীড়া, কুড়ুক প্রভৃতি রাগরাগিণী প্রাচীন শ্রস্থা্দিতে 


* পাওয়া যায়, আর শ্রী, ধানশী, মল্লার, বেলাবলী, বরাড়ী, কেদার, ললিত, 
ও ৮ 
' ভৈরব প্রভৃতি থর, এবং রূপক, একতালী, যৎ, অষ্টতাঁল প্রদ্থতি তাঁলও অধুন! 


কীর্ডনে বহুপরিমাণে ব্যবহ্ত হইয়। থাকে । কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ লগনী, প্রকীয়ক 
্রস্ুতি কয়েকটি শবের প্রকৃত মন্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্ীরষ্ণকীর্ভনে 
যে সকল পদের পুর্ব এই লগনী শবটি ব্যবহৃত রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি 
পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, শী সকল পদ্ধে একাধিক চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি 
রহিয়াছে। অতএব আমাদের ধারণা এই যে, লগনী শি সুর-তাল নির্দেশক 


. নহে, ইহা দ্বারা পদ-বর্ধিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর প্রকীর্ণক 


ছর্থে সলীতরত্বাকরে আছে-_“বিষয়বিভাগ্নেন বিনা পরুতত্ম্ণ, এবং মধৃস্বন 
মিশ্সম্পািত রাঞ্জশেখরের কাব্যমীমাংসায় আছে--প্বহ্বপি স্বেচ্ছয়া কামং 
প্রকীর্থযভিধীয্রতে”। এবং ইতার টিজামি_পণগ সি ১১ ৭2১. 


২৮৮, বাঙ্গালা সাহিত্য 

তাহা পাঠ কক্ধিলে দেখা যায় যে, & সকল পদে একাধিক ব্যক্তির কথাবার্তা 
ব্যন্তীতও অন্তান্ত বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। ইহাই “সঙ্গতি রহিত অসমঞ্জস।৮ 
অতএব এই শবটিও স্ুর-তাঁল নির্দেশক নহে। মুদ্রিত প্রীকষ্ণবীর্তনের আদর্শ 
পুথি যে গ্রস্থরচনার বহু পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহ পূর্ববর্তী আলোচন 
হইতে বুঝিতে পারা যায়, এব প্রায় সকলেই ইহা! স্বীকার করিয়া থাকেন। 

. অথচ আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, এই পুথির স্র-তাল প্রভৃতির বিচার করি! এই' 
্রন্থকে বিষুপুর-অঞ্চলের সম্প্রদায়বিশেষের রচিত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্ট' 
করা হইতেছে ! ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়! আমর! মনে করিতে পারি না।-/ 
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